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লেখকের কথা 


আমাদের জীবনের এক অসাধারণ সময় ছিল ১৯৭১। আমাপের етуй বহর, 
বিজয়ের বছর। আমাদের অহস্কারের বছর । বিপুল ত্যাগের বিনিয়য়ে নতুন অস্তিত্ব 
অর্জনের বছর । সেই মুক্তিযুদ্ধের কথা বলতে পেরে ভালো লেগেছে আমার । এ 
ভালোলাগা প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধার । যারা সুক্তিযুদ্ধ দেখে নি, মুক্তিযুদ্ধকে যাদের 
কাছে বহুদূরের অস্পষ্ট একটি বিষয় করে রাখা হয়েছে, সেই প্রজন্মকে বাঙালির 
ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম সময়টির সঙ্গে পরিচিত করানোর প্রচেষ্টার আনন্দ এটি ॥ 
সেনাবাহিনীতে কর্মরত অবস্থায় জীবনবাজি রেখে এবং ফাঁসির রশি গলায় 
পরার ঝুঁকি নিয়ে সশস্ত্র বিদ্রোহের মাধ্যমে মুক্তিযু্ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম । ২৭ 
মার্চ সকালে বিদ্রোহ ঘোষণা করে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিলাম মুক্তিযুদ্ধে ঝাপিয়ে 
পড়েছিল গোটা বাংলাদেশ! অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে 
প্রতিটি іеї হরে উঠেছিল মুক্তিযোদ্ধা, প্রতিটি ঘর সত্যিই পরিণত হয়েছিল 
чоё দুর্গে । নয় মাস পর রক্তের সাগরের ওপারে উঁকি দেয় বিজরের সূর্য । 
মুক্তিযুদ্ধ বিয়ে যথেষ্টসংখ্যক না হলেও নেহায়েত কম বই লেখা হয় নি। 
বিভিন ধয়নের, বিভিন্ন ঘানেয়। বাংলাদেশ সরকারের তথ মন্তরালয়ও ১৪ খণ্ডের 
স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রকাশ করেছে। সেই বিশাল ইতিহাস রচনা ও 
সঙ্ধগলের সঙ্গে ধারা সংপ্রিষ্ট ছিপেন তারা অনেক মুক্তিযোদ্ধারই সাক্ষাতকার 
নিয়েছেন বা তাদের লেখার উদ্ভৃতি দিয়েছেন। কিন্তু বেদের সঙ্গে বলতে হয়, 
আমার সঙ্গে এ ясе ব্যাপারে একটি কথা বার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন নি 
কেউ। কেন জানি না। অথচ ২৫ থেকে ২৭ মাৰ্চ দেশে কী হয়েছে, হচ্ছে, তা 
নিয়ে যখন সারা দেশে বিপুল উৎকণ্ঠা, জাতির সেই ত্রান্তি লগ্নে, দিক 
নির্দেশনাহীন দিশেহারা অসহায় জাতির পক্ষে সেই সময় পুরো ৫০০ সৈন্যের 
একটি ব্যাটালিয়ন নিয়ে আমি যোগ দিয়েছিলাম মুক্তিযুদ্ধে । '৭১-এ এটাই ছিল 
সবচেয়ে বিশাল নিয়মিত বাহিনী নিয়ে যুদ্ধে যোগদানের ঘটনা | 
সার্টিফিকেটধারী কিছু ип মুক্তিযোদ্ধা হয়ে দাড়িয়েছে আয়েক গ্ানির কারণ। 
নিজের একটি তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা বলি । যছর তিন/চার আগে একটি সংগঠন 
Өбө сената адтала বিশিট ব্যক্তিত্বকে পুরস্কৃত করে । পুরক্কাবপ্রাপ্তদের মধ্যে 
бета ата করেন জামিনের чно и, AAA N কলের 


জামিল' পরিচয়ে কেউ একজন সেই পুরস্কারটি নিয়েও গেছে। 

মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসের অতিন্যাতার পাশাপাশি গ্রন্থে রয়েছে ১৯৭৫ সালের 
১৫ আগস্টের বর্বর হত্যাকা, ৩ নভেম্বরের কুথ্যাত জেলহত্যা এবং ৭ নভেম্বরের 
তথাকথিত সিপাছি বিপ্লাবের সময় আমার অভিজ্ঞতা । এসব ঘটনা কাছ থেকে 
যেভাবে দেখেছি তারই যধাসাধ্য বর্ণনা প্রদানের @ করেছি। আমার বিবরণ 
খহন্যাবৃত এই সব ঘটন। সম্পর্কে কোনো বিভান্তি দূর করতে পারলে খুশি হবো। 

আলোচা গ্রন্থের তিনটি রচনাই বহুল প্রচারিত দৈনিক “ভোরের কাগজ'-এ 
ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হরেছে। এ প্রসঙ্গে ভোরের কাগজ-এর সম্পাদক 
জনাব মতিউর রহমানের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলতেই হয়, তার 
অনুপ্রেরণা ও পুনঃ পুনঃ তাগাপাতেই আমার মতো নীরবতাপ্রিয় লোককে সরব 
হতে হয়েছে। ভোরের কাগঞ্জ-এর তরুণ সাংবাদিক সুমন কায়সার উৎসাহের 
সঙ্গে আমাকে সহায়তা করেছে। আমি যেভাবে যে-কথাটা বলতে চেয়েছি 
ঠিক সেভাবেই তুলে আনার জনা তার প্রচেষ্টা ছিল আন্তরিক । আমি কৃতজ্ঞ 
সহধর্মিনী রাশিদা শাফায়াতের প্রতি, যিনি সার্বক্ষণিক উৎসাহদানের পাশাপাশি 
অনেক জরুরি তথা মনে বলিয়ে দিয়ে আমাকে উপকৃত করেছেন । কয়েকটি ছবি 
নেয়া হয়েছে ут! খান প্রণীত “জীবনের যুদ্ধ : যুদ্ধের জীবন' ху থেকে, 
সেজন্য তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। কয়েকটি ঘটনা নেয়া হয়েছে মেজর 
আখতার প্রণীত 'বারবার ফিয়ে যাই' এস থেকে । সেনা তার প্রতিও কৃতজ্ঞতা 
জানাই । সাহিত্য খ্রকাশ-এর পরিচালক বিশিষ্ট প্রকাশক মফিপুল হককেও বিশেষ 
ধন্যবাদ জানাই আমার প্রথম বইটি প্রকাশের দায়িত্‌ নেয়ার জন্যা। 

যাদের জনা এই বই লেখ! সেই পাঠক সমাজের বারা বইটি আদৃত হলেই 
আমার এবং সাপ্লেষ্টদের শ্রম সার্থক হবে। 


কর্নেল শাফায়াত জামিল, অব. 
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বিদ্রোহ 


সন্তরের নির্বাচন ও বাস্তালির স্বাধিকার আন্দোলন 

১৯৭০-এর এপ্রিলে চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টে গোস্টিং হয় আমার ৷ ব্যাটালিয়ন 
তখন লাহোরে অবস্থান করছিল। এক মাসের মধ্যে сека eS উন্নীত করা 
হয় আমাকে । মে মাসে চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্ট কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে আসে। 
ডিসেন্দরের প্রথমদিকে নির্বাচনে আইন-শৃক্ষধলা EN 
প্রশাসনকে সহযোগিতা করার দায়িতু দিয়ে একটা কোম্পনিসহ সিলেটের 
হবিগঞ্জে পাঠানো হলো আমাকে । নির্বাচন ঘথারীতি হয়ে গেলো। ফলাফল, 
আওয়ামী লীগের Вот বিজয় । অথচ তারপরও পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত 
জনপ্রতিনিধিদের হাতে শাসনভার ছেড়ে দিতে চাইলো ন! পশ্চিম পাকিস্তানি 
শাসকগোষ্ঠী । তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ আজকের বাংলাদেশের জনগণ 
স্বাধিকারের দাবিতে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠায় পরিস্থিতি ক্রমশই চরম অবনতির দিকে 
যেতে থাকে। হয় দফা এগারো দফার আন্দোলন তখন তুঙ্গে । বঙ্গবন্ধু শেখ 
মুজিবুর রহমান তখন বাঙালির মুকুটহীন সম্রাট । সারা বাংলাদেশ তাকিয়ে 
আছে তার দিকে। 

৯ মার্চ আমাকে এবং পাঞ্জাবি অফিসার মেজর সাদেক নওয়াজকে সন্তাব্য 
ভারতীয় আক্রমণ প্রতিহত করার অল্গুহাতে ব্রাশ্ষ পবাড়িয়ায় নিজ নিজ Ваше 
1০০8199-এ গিয়ে অবস্থান লেয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হলে । পশ্চিম 
পাকিস্তানি শাসকরা বলছিল, ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের যুদ্ধ অনিবার্য । কাজেই 
এই প্রন্থুতি। এটা ছিল পাকিস্তানিদের সুপরিকল্পিত তৎপরতার অংশমাত্র । 
বেশিসংখাক атат সৈন্যলের এক জায়গায় একসঙ্গে রাখার ব্যাপারটাকে 
তারা নিরাপদ মনে করে নি। তাই বেঙ্গল রেজিমেন্টগুলোকে বিভিন্ন ছোট ছোট 
ইউনিটে ভাগ করে যুদ্ধ এবং অন্যান্য অজুহাতে বিভিন্ন দিকে পাঠিয়ে দেয়া 
হচ্ছিল। চতুর্থ বেঙ্গলের দুটো কোম্পানিকে (আমার আর সাদেক নওয়াজের) 
্বাক্ষণবাড়িয়া এবং একটিকে খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে ভারতীয় 
নকশালগের অনুপ্রবেশ বন্ধ করার কথা বলে শমসেরনগর পাঠিয়ে দেয়া হয়। 

> 


আমার যুদ্ধ অবস্থান ছিল ব্রাহ্ষণবাড়িয়া-মিলেট সড়কে তিতাস নদীর ওপর 
শাহবাজপুর ব্রিজ এলাকায়। যেজর সাদেক নওয়াজের অবস্থান ছিল 
্রাক্মণবাড়িয়া-কুমিল্সা সড়কে ওই নদীরই উ্জানিসার ব্রিজের কাছে । আমি আর 
সাদেক নওয়াজ তখন যথাক্রমে চার্লি ও ডেল্টা কোম্পানির কমাভার ॥ 
যথারীতি আমরা যার যার যুদ্ধ অবস্থানে ণিয়ে তিতাস নদীর পাড়ে Ga, 
বান্ধার ইত্যাদি খুঁড়ে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিলাম। প্রন্থৃতি শেষে ব্রাহ্ণবাড়িয়া 
শহরের ওয়াপদা রেস্ট হাউস সংলগ্র এলাকায় অবস্থান নিলাম । আমরা 
কয়েকজন অফিসার ও জওয়ানরা ছিলাম তাবু পেতে। তবে নিয়মিতভানে যুদ্ধ 
অবস্থান রেকি (যুদ্ধকালীন অনুসঞ্চান ও পর্যবেক্ষণ) করা হচ্ছিল। নোটিশ 
পাওয়া মাত্রই যুদ্ধ অবস্থানে রওনা হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকার নির্দেশ ছিল 
আমাদের ওপর । আমার কোম্পানিতে আমি ছাড়া বাঙালি অফিসার ছিলেন 
সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট কবির (এখন মেজর জেনারেল)। সাদেক নওয়াজের 
কোম্পানিতে ছিলেন সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট হারুন (এখন মেজর জেনারেল) ॥ 
দু' কোম্পানির জনাই ছিল একজন বাঙালি ডাক্তার, লেফটেন্যান্ট আখতার 
আহমেদ (এখন অব. сёз) আমার স্ত্রী এবং চার ও তিন বছর বয়েসী দুই 
fen তখন কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টের অফিসিয়াল ফ্যামিলি কোয়ার্টারে । 


মার্চের দিনগুলো 

৩ মার্চ থেকে দেশের পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তাল ও জঙ্গি হতে থাকে। পূর্ব 
পাকিস্তানের জনপণের দাবি ক্রমেই স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে 
যাচ্ছিল । সে সময়ে রেডিওতে একটা দেশাত্ববোধক গানের (পূর্বের এ 
আকাশে সূর্য উঠেছে, আপোর আলোকময়...) সুর কিছুক্ষণ পরপর বাজানো 
হতো, যার আবেদন আমার মতো অনেকেরই রক্তে আগুন ধরিয়ে দিতো । 
চারদিক তখন বিভিন্ন শ্লোগানে মুবর। 'প্মা-মেখলা-যমুনা। তোমার আমার 
ঠিকানা", “а বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর'-_ রক্ত গরম করা সব 
GIT পূর্ব পাকিস্তানের রেডিও-টেলিভিশনসহ পুরো প্রশাসন তখন বঙ্গবন্ধুর 
নির্দেশে চলছে। বাংলাদেশে পাকিস্তান লামক দেশটির অস্তিত্ব তখন 
ক্যান্টনমেন্ট এলাকার চৌহচ্দিতেই সীমাবদ্ধ সামরিক বাহিনীর সদস্য হিসেবে 
জনতার এই আন্দোলনে সম্পৃক্ত হতে না পারলেও আমরা বাঙালি অফিসার ও 
সাধারণ সৈনিকেরা চলমান ঘটনাপ্রবাহ স্বারা প্রভাবিত ও আলোড়িত হচ্ছিলাম । 
দেশের পরিস্থিতি নিয়ে কৰির, হারুন, আখতারের সঙ্গে প্রায়ই আলোচনা 
করতাম। এই তিনজন অফিসারের দেশপ্রেম, দায়িত্ববোধ ও ভর্তর্বানিষ্ঠা 
স্দাসাকে উপদাহ সুণিয়েছিল । তাদের সহয়োগিজ্ঞা ও পরামর্শ সঙ্গটময মুহূর্তে 
সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করেছে আমাকে । এছাড়া হাবিলদার বেলায়েত, 


за 


ডল্লেখের দাবি রাখে । এসব এনসিও নেন্কমিশভ অফিসার) ও জওয্লানদের 
'সনেকেই পরে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে শহীদ হুন। কবির, হারুন. আখতারের 
সঙ্গে কথাবার্তা বলে স্থির করলাম পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ অস্ত্র সমর্গণের নির্দেশ 
দিলেও আমরা সেটা মেনে নেবো না । বরং বিদ্রোহ করে বেরিয়ে গিয়ে 
MATA পক্ষে যুদ্ধে যোগ দেবো। বাংলাদেশের পক্ষে পড়ৰো। এর মধ্যে 
শিল্পা ক্যান্টনমেন্ট থেকে খবর এশো, সেখানে চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমে্টকে 
তাক করে বিভিন্ন অবস্থানে যেশিনগান, যর্টার ইত্যাদি বসানো হয়েছে । আমরা 
সবাই এ খবরে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লাম । দু'দিন পরপর কুমিল্লা থেকে রেশন 
নানার জন্য এনসিওরা যেতো । এছাড়া গিএখএইড থেকে ফিয়ে আলা feen 
ছুটি শেষে যোগ দেয়া জওয়ান বা অফিসারদের কাছ থেকে বিভিন্ন খবর 
পাওয়া যেতো । মাঝে মাঝে বিভিন্ন কাজের অন্ভুহাতেও এনলিওদের কুমিল্লা 
কাৰ্টনমেন্টে পাঠাতাম। তাদেরকে দিয়ে কুমিল্ত৷ ক্যান্টনমেন্টে বেঙ্গল 
রেজিমেন্টের সবাইকে সতর্ক থাকতে বলে পাঠালাম । সেন্ট ছিউটি দ্বিগুণ 
করার পরামর্শ দিলাম । পাকিস্তানিরা নির্দেশ দিলে অগ্র সমর্পণ না করে তেমন 
পরিস্থিতিতে বিদ্রোহ এবং প্রয়োজনে যুদ্ধ করে ক্যান্টনমেন্ট হেকে বেরিয়ে 
যাওয়ারও পরামর্শ দিলাম । 


বঙ্গবন্ধুর ভাষণ 
মার্চের ৭ তারিখে ক্যান্টনমেন্টে থাকা নিরাপদ নয় ভেবে আমার বাবা ও শ্বশুর 
কুমিল্লায় এসে আমার স্ত্রী ও দু'ছেলেকে ঢাকা নিয়ে গেলেন। সেদিনই 
রেসকোর্সে এতিহাসিক ভাষণ দিলেন বঙ্গবন্ধু । ৮ মার্চ রেডিওতে সেই ভাষণ 
শুনলাম আমরা । বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনে একদিক থেকে অনেকটা নিম্তেজই হয়ে 
পড়লাম ॥ এতোদিন সলাপরামর্শ করে বিদ্রোহ করার জন্য মানসিক দিক থেকে 
একরকম эге ছিলাম আমরা। বঙ্গবন্ধু ওই ভাষণ ন! দিলে হয়তো সেদিনই 
কিছু একটা করে বসতাম। কিন্তু তিনি সুনির্দিষ্টভাবে সেরকম কোনো নির্দেশ 
দিলেন না। মনে মনে তার কাছ থেকে একটা আদেশ চাইছিলাম আমরা | 
বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধের প্রন্কৃতির কথা বললেও তা একটি বিলদিত 
সং্ঘামের আহ্বান বলে মনে হলো আমাদের কাছ্ছে। আমি ভাবছিলাম, প্রথমে 
আক্রমণ করতে পারলে ক্ষয়ক্ষতি অনেকটা এড়াতে পারতাম। এখন এয়াই 
হয়তো সে সুযোগটা নেবে 1 তাই ক'দিনের উত্তেজনায় টান টান আমরা ক'জন 
একটু ঝিমিয়েই পড়লাম । তবে বঙ্গবন্ধুর সেই আহ্বান, তোমাদের যা কিছু 
আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট 
যা যা আছে সবকিছু, আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি. তোমরা বন্ধ করে 
দেবে... এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার 
সংগ্রাম'__ আমাদের মধ্যে আবার দ্রচ্ত উদ্দীপনা ফিরিয়ে আনলো | পরে ভেবে 
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দেখেছিলাম, তাৎক্ষণিক উদ্যোগের কথা না থাকলেও বঙ্গবন্ধুর সেই ভাষণে 
যুদ্ধের ইঙ্গিত ও দিক-নির্দেশনা сәл ছিল। সবকিছু মিলিয়ে তখন একটা 
উদ্বেগের মধ্যে সময় ETE লাগলো । 

দু'একদিন পর লে. কর্নেল সালাউদ্দিন মুহাম্মদ রেজা [পরে (অব.) কর্নেল] 
ঢাকা থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া এলেন। তিনি ঢাকার আর্মি রিক্রুটিং অফিসের সিও 
ছিলেন। ব্রাক্ষণবাড়িয়াতেই তার বাড়ি। একজন আত্মীয়ের মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে 
এসেছিলেন তিনি। লে. কর্নেল রেজার সঙ্গে পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হলো। 
[তিনি জানালেন যে, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে একটার পর একটা আর্মি ইউনিট 
ঢাকায় আসছে এসস দেশে পারাপ কিছু “কটা ыта আশঙ্কা কবে কিছু 
অফিসার কর্নেল (অব.) ওসমানীর সঙ্গে দেখ! করেছিলেন। কিন্তু ওসমানী 
নাকি তাদের কথার তেমন একটা আমল দেন নি। যুদ্ধ করার কথা তখনো 
ভাবছিলেন ন! তিশি। এই পরিস্থিতিতে ঢাকায় বাঙালি অফিসাররা প্রচণ্ড 
অনিশ্চয়তায় ভুগছিলেন। লে, কর্নেল রেজা আমাদেরকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত 
হওয়ার পরামর্শ দিলেন। একসময় আমাকে বললেন, তোমার কোতে (Конс 
সাধারণত যে ঘর বা তীবুতে অস্ত্র ও গোলাবারুদ রাখা হয়) চলো, দেখি 
অস্ত্রশস্ত্র কেমন আছে। তাকে আমার সঙ্গে নিয়ে গিয়ে অন্্রগুলো দেখালাম। 
আমার কোম্পানির যাবতীয় অস্ত্র ও গোলাবাকদ সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলাম 
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় । এমনকি যারা ছুটিতে ছিল তাদের অস্ত্র বাদ দিই নি। লে. 
কর্নেল রেজা আমাদের অস্ত্রশস্ত্র ও সতর্কতা দেখে বেশ খুশি হলেন। তিনি 
этап বলেছিলেন, চোমাদেরকে ইন্সট্রাকশন দেয়ার মতো কেউ নেই । 
ওসমানী সাহেব এধরনের কোনো কিছু ভাবছেনই লা। যা করার তোমাদের 
নিজেদেরই করতে হবে। কারে! নির্দেশের অপেক্ষায় বসে থেকো না। আমিও 
সযয়-সুযোগ মতো তোমাদের সঙ্গে যোগ দেবে|। লে. কর্নেল রেজা সত্যিই 
২৯ মার্চ অসুস্থ অবস্থাতেই ঢাকা থেকে হেঁটে ব্রাহ্মণবাড়িয়া চলে এসেছিলেন । 
হাঁটতে হাটতে তার পা ভীষপরকম ফুলে গিয়েছিল । দে'র দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত 
তিনি আমাদের সঙ্গে ছিলেন। এরপর কলকাতা চলে যান। মুক্তিযুদ্ধের পুরো 
সময়টা তিনি সেখানেই ছিলেন । ওসমানীর সঙ্গে ব্যক্তিগত বিরোধ থাকায় লে. 
কর্নেল রেজাকে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়া থেকে বিরত রাখা হয়। দুঃবজনকতাবে 
তার মতো একজন অভিজ্ঞ অফিসারকে মুক্তিযুদ্ধে সম্পূর্ণ নিফ্রিয় হয়ে থাকতে 
হয়। উল্লেখ্য, সালাউদ্দিন রেজাই ছিলেন একমাত্র কর্মরত লে. কর্নেল, যিনি 
নিজে থেকে উদ্যোগী হয়ে যুদ্ধে যোগ দেয়ার উদ্দেশ্যে ২৯ মার্চ ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় 
চলে এসেছিলেন। 

১১ মার্চ কুমিল্লা থেকে ব্যাটালিয়ন কমান্ডার আমাকে নির্দেশ দিলেন ৩১ 
পাঞ্জাব ব্যাটালিয়নের ১৭টি ট্রাকের একটা কনভয় (গোলাবারুদ ও রেশনবাহী 
সামরিক যানের বহর) এসকর্ট করে সিলেট পৌছে দিতে ব্যাটালিয়নটি তখন 


১৬ 


Теч সিশেটের খাদিমনগরে ৷ ইতিমধ্যেই পথে বেশ কয়েকবার জনতার বাধার 
wyda হতে হতে ট্রাক কনভয়টি ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌহেক্ছিল। শামসুল হক 
নামে চতুর্থ বেঙ্গলের একজন নায়েব সুবেদার দশজন বাঙালি অওয়ানকে সঙ্গে 
করে কনভয়টি ব্রাহ্মণবাড়িয়া নিয়ে আসেন। তাদের эт কিছু পশ্চিম 
miaf সৈন্যও ছিল। কনভয়টিতে ছিল তেলসহ বিভিন্ন রসদ । এতোগুলো 
ঢাক নিরাপদে সিলেট পৌছে দেয়ার জন্য আমাকে দেয়া হলো মাত্র একটা 
প্লাটুন (৩৫জন সৈন্য) । রাস্তায় ৫/৬ মাইল পরপরই সামনে বড়ো বড়ো গাছের 
এারিকেড পড়তে লাগলো । বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ অনুযায়ী জনগণ পাকিস্তানিদের 
জনা রসদ নিয়ে যেতে দেবে না। আমি ও আমার সঙ্গী সৈনারা প্রতিটি 
খ্যারিকেডে অনেক কষ্টে সংগ্রাম কমিটির সদসা ও সাধারণ লোকদের 
গোঝালাম যে, রসদ পৌছে দিতে না পারলে আমাদের বস্দি করে কোর্ট 
মার্শাল করা হবে। সময়মতো আমরা অবশ্যই আপনাদের পাশে এসে 
দাড়াবো। আৰ্মি কনভয় এমনিতেই ধীরগতিতে চলে, তার ওপর এতোগুলো 
খারিকেডের কারণে ১২০ মাইল রাস্তা অতিক্রম করতে ২/৩ দিন লেগে 
গেপো। ১৬ মার্চ সিলেট পৌছুলাম আমরা। পৌছুবার পর ৩১ পাঞ্জাবের 
কমান্ডিং অফিসার সাফল্যের সঙ্গে কনভয় নিয়ে আসার জনা ধন্যবাদ জানালেন 
আমাকে | তারপর তাদের ছাউনিতে থাকার এবং আমাদের сг তাদের 
কোতে জমা দেয়ার প্রস্তাব করলেন তিনি। কিন্তু পাকিস্তানিদের মতলব বুঝতে 
পেরে আমি তাতে রাজি হলাম না। সিনিয়র এনসিওরা আমাকে বলেছিল, 
আমরা একটা “অপারেশনাল এরিয়া' থেকে এসেছি, ভাই আমরা নিজেদের 
অস্ত্র দিয়েই একটা ছোটোখাটো অস্ত্রাগায বানিয়ে রাখবো । সিওকে আমার 
মতামত জানিয়ে দেয়া হলো। তিনি আর এ ব্যাপারে চাপাচাপি করলেন লা। 
পরে মনে হয়েছে, এ সময় পাকিস্তানিরা বেশি জোরাজুরি করে নি এজন্য যে, 
২৫ মার্চের ভ্রযাকডাউনের পরিকল্পনাটি ভাতে ক্ষতিগ্রস্ত হতে গারতো। 
তারা চায় নি বাধা হয়ে আমরা এমন একটা কিছু করি, যাতে ২৫ মার্চের 
আগেই পরিস্থিতি বদলে যায়। যাই হোক, আমাকে বলা হলো, শিপ্গিরই 
আমার পরবর্তী অর্ডার আসবে Unofficially বলা হলো, সিলেটে বিভিন্ন চা- 
বাগানে কর্মরত অবাঙালি অফিসারদের পরিবারকে এসকর্ট করে নিরাপদ স্থানে 
নিয়ে যেতে হবে। তাদের জড়ো করতে সময় লাগবে এবং সে পর্যন্ত আমাদের 
৩১ পাঞ্জাবের সঙ্গেই থাকতে হবে। পরদিন (১৭ মার্চ) আমার প্রতি কি অর্ডার 
আছে জানতে চাইলাম । কিন্তু কেউই কিছু বললো না। কুমিল্লায় আমাদের 
ব্যাটালিয়ন অধিনায়কের সঙ্গেও আমাকে টেলিফোনে কথা হলতে দেয়া হলো 
না। শেষে কুমিল্লার বাঙালি এস এম (সুবেদার মেজর) ইদ্রিস মিয়ার সঙ্গে 
টোলফোনে কথা হলো । তার সসে আমর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ эте Мп | আমার 
অধীনে একজন বিশ্বস্ত জেসিও (জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার) হিসেবে бүл ও 


эл 


জয়দেবপুরে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। {бл মিয়াকে বললাম, “কিছু 
বুঝতে পারছেন ইদ্রিস সাহেব? এরা আমাকে কোনো অর্ডারও দিচ্ছে লা, 
যেতেও দিচ্ছে সা... i তিনি উত্তর দিলেন, “স্যার, সবই বুঝছি। আপনি কিছু 
বলবেন না, আমি সিও সাহেবকে বলবো তিনি যেন আপনাকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া 
নিয়ে আসেন।' অধিনায়কের ওপর একজন সুবেদার মেজর প্রচুর খ্রভাব 
খাটিয়ে থাকেন। চতুর্থ বেঙ্গলে অবস্থানরত অন্যান্য বান্তালি অফিসারের সঙ্গে 
পরামর্শ করে ইদ্রিস মিয়া আমাকে ফিরিয়ে আনার অন্য সিওকে চাপ দিলেন। 
শেষ পর্যন্ত সিও কর্নেল খিজির হায়াত খান Фе ব্রিগেড কমান্ডার 
ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফির সঙ্গে পরামর্শ করে আমাকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ফিরে 
আসবার নির্দেশ দেন। ১৯ মার্চ আমরা ব্রাহ্মণবাড়িয়া ফিরে এলাম । চারদিকে 
তখন চাপা উত্তেজনা । 


কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টেব অস্বাভাবিক ঘটনা 

যুদ্ধ বোধহয় করতেই হবে এরকমই যনে হচ্ছিল। সেনাবাহিনীর বিভিন্ন উৎস 
থেকে বিভিন্ন ধরনের সংবাদ কানে আসছিল । আর ক্রমশই বাড়ছিল 
উত্তেজনা ৷ ব্রাক্ষণবাড়িয়া থেকে আমি সব সময় কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট 
অবস্থানরত বাকি দুই কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ রাত্বতাম। সুবেদার আবদুল 
ওহাব খবর আদান-প্রদানে আমাকে খুব সাহায্য করতো। তার কাছ থেকে 
জানতে পারলাম, মেশিনগান ও মর্টার তাক কর ছাড়াও পাকিস্তানিরা আমাদের 
ইউনিট লাইনের চারদিকে উচু পাহাড়ে পরিবা ঝনন করছে। জিগ্যেস করলে 
তারা বলতো, ট্রেনিং-এর কাজ করা হচ্ছে পুরো মার্চ মাস ধরেই কুমিল্লা 
ক্যান্টনমেন্টে এধরনের বিভিন্ন অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটতে থাকে | আমাদের 
ইউনিট লাইনের চারদিকে পশ্চিম পাকিস্তানি অফিসার ও জেসিও, বিশেষ করে 
আর্টিলারি বাহিনীর লোকজন সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতো 1 
কমান্ডারসহ ব্রিগেডের অন্যান্য অফিসার প্রায়ই অশ্রত্যাশিতভাবে ইউনিট লাইন 
পরিদর্শনে আসতেন । ব্রিগেড কমান্ডার ও ব্যাটালিয়ন কমান্ডার সপ্তাহে একবার 
সৈন্যদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখতেন, যেটা স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে হতো না। 
এছাড়া চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসার ও জেসিওদের সঙ্গে ব্রিগেডের 
অফিসার ও জেসিওদের প্রতিদিন বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলোর প্রতিযোগিতা 
হতো, স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে সাধারণত যেটা ঘটে থাকে ছয় মাসে একবার 
কি দু'বার। এসময় খেলার মাঠে নিরাপত্তার জন্য অন্য রেজিমেন্টের সশস্তর 
প্রোটেকশন পার্টি নিযুক্ত করা হয়। আরো আশ্চর্যের বিষয়, আমাদেরকে 
ভারতের সঙ্গে жиз যুদ্ধের কথা বলা হচ্ছিল, অথচ সেই জরুয়ি 
পরিস্িতিতেও অন্থাতাবিকভাবে ছুটির ওপর কোনো কড়াকড়ি আরোপ করা হয় 
নি। বরং চতুর্থ বেঙ্গলের কমান্ডিং অফিসার ও বিগেড কমান্ডার জওয়ানদেরকে 


> 


гима, থে যার ইচ্ছেমতো ছুটি নিতে পারো । এদিকে ১৮/১৯ তারিখে 
আর্টিলারি থেকে একজন бй সৈনিক এসে খবর দেয় চতুর্থ বেঙ্গলের 
ইউনিট লাইনের ওপর সেদিন রাতে পাকিস্তানিরা হামলা করবে । একথা শুনে 
byd বেঙ্গলের বাঙালি সৈন্যরা ক্যাপ্টেন মতিনের পরামর্শে এবং এযাডজুটেন্ট 
পণাপ্টেন গাফফারের উদ্যোগে ও নির্দেশে অস্ত্রাগার থেকে যার যার чу বের 
করে হামলা মোকাবিলার প্রস্তুতি নেয় 1 কিন্তু শেষ 768 পাকিস্তানিরা আর 
হামলা করে নি। পরদিন চতুর্থ বেঙ্গলের সৈন্যরা অস্ত্র ফেরত দেয়ার সময় বিনা 
নির্দেশে অস্ত্র বের করার জন্য তাদের কোনো জবাবদিহি করতে হয় নি। সিও 
শাহ ৷ ঘটনা বোনেও তাদের কিছু বলেন নি। 

একের পর এক এ ধরনের অস্বাভাবিক ঘটনায় সন্দিহান হয়ে পড়ি আমি । 
সুবেদার ওহাবকে দিয়ে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে বলে পাঠাই সবাইকে সতর্ক 
থাকতে 1 এই সন্দেহ ও অবিশ্বাস সৃষ্টি হওয়ার পর কুমিল্লা থেকে আমার ও 
সাদেক নেওয়াজের কোম্পানির উদ্ধৃত অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ ব্রান্মণবাড়িয়ায় 
নিয়ে আসি । আমার আশঙ্কা ছিল, ব্রাজ্ষণবাড়িয়ায় আমাদের দুই কোম্পানি 
সৈন্যকে পাকিস্তানিরা অতর্কিতে হামলা চালিয়ে অস্ত্র সমর্পণে বাধ] করবে ॥ এ 
эп থেকে সন্তাব্য আক্রমণ প্রতিরোধ করার প্রস্তুতি নিই আমি। পাকিস্তানি 
আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য আমার ও সাদেক নেওয়াজের কোম্পানির 
ঞেসিওদেরকে আত্মরক্ষার জন্য ক্যাম্পের চারদিকে পরিখা খোঁড়ার নির্দেশ 
দিই । কাজগুলো করতে হয়েছে খুবই সতর্কতার সঙ্গে কারণ পাঞ্জাবি 
অফিসার সাদেক নেওয়াজ আমার গতিবিধির ওপর সবসময় নজর রাখতো । 
প্রায়ই সে আমাকে জিগ্যেস করতো এই সব পরিখা খনন, পঞ্জিশন নেয়ার 
উদ্দেশ্য কি। আমি উত্তর দিতাম, জওয়ানদের ডিগিং এবং পঞ্জিশন নেয়ার 
অনুশীলন করাচ্ছি। এছাড়া বিশৃঙ্খল জনতার সন্ভাবা হামলা থেকে সেনাসদস্য 
ও অস্ত্-গোলাবারণ্দ রক্ষায় অজুহাত দেখিয়েছিলাম। কুমিল্লার সঙ্গে আমাদের 
্রাহ্মণবাড়িয়া ক্যাম্পের যোগাযোগের মাধ্যম ছিল একমাত্র টেলিফোন এবং 
একটি সিগন্যাল সেট ৷ সিগন্যাল সেটটি অপারেট করতো পাকিস্তানিরা ॥ 
অস্বাভাবিকভাবে এই সেট দিয়ে কুমিল্লা ব্রিগেড হেড তোয়ার্টারের সঙ্গে 
যোগাযোগ রক্ষা করা হতো, যদিও কোম্পানি পর্যায়ে ব্যাটালিয়নের সঙ্গে 
যোগাযোগ করারই নিয়ম ছিল। এসময় আমি খুব অস্বপ্তির যধ্যে ছিলাম । সব 
সময় মনে হতো, কুমিল্লায় থেকে-যাওয়া জুনিয়র বাঙালি অফিসাররা যদি 
সময়মতো সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হয়, তাহলে হয়তো ব্যাটালিয়নের অর্ধেক 
অগ্র-গোলাবারুদ এবং সৈন্য হারাতে হবে। 

এদিকে ২৩ মার্চ ঢাকায় জঙ্গি ছাত্র যুব কর্মীরা ঢাকা বিশ্বদ্যালয় ও বঙ্গবন্ধুর 
নাসত্তৰনসাহ Бє জাগায় স্বামীন বাংলাদেশের পঙ্াক্ডা উচ্ছিয়ে দেয় । 

২৪ মার্চ বিকেলে ঢাকা থেকে আমার স্ত্রী রাশিদা ফোন করলো । কুশলাদি 
বিনিময়ের পর রাশিদা বললো, “ঢাকার যা অবস্থা তাতে মনে হচ্ছে যুদ্ধ 


> 


অনিবার্ধ। যুদ্ধ তোমাদেরকে করতেই হবে । সময়মতো সিদ্ধান্ত নিতে ভুল 
করো না ।' আমি বলেছিলাম, নিরস্ত্র দেশবাসীর পাশে তো আমাদের দীড়াতেই 
হবে। আমি সময় আর সুযোগের অপেক্ষায় আছি। একজন গৃহবধূর এই 
চেতনা ও দায়িত্ববোধের প্রতিফলন তাৎক্ষণিকভাবে আমার মনে গভীর 
রেখাপাত করে। রাশিদার সঙ্গে এরপর বেশ কিছুদিন যোগাযোগ হয় নি। 
দেখা হয় একেবারে сїз ২০/২২ তারিখে ভারতের আগরতলায় । 


খালেদ মোশাররফের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
এদিকে চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টে নিয্োণপ্রাপ্ত হয়ে মেজর শালেদ মোশাররফ 
(পরবর্তীকালে মেজর জেনারেল এবং শহীদ) ২২ মার্চ কুমিল্লা ফ্যান্টনমেক্টে 
аига । এর আগে তিনি ঢাকায় পদাতিক ব্রিগেড হেড কোয়ার্টারের সবচাইতে 
গুরুত্বপূর্ণ পদ ব্রিগেড মেজরের দায়িত্ব পালন করছিলেন। কয়েক ঘন্টার 
নোটিশেই তাঁকে ঢাকা বেকে কৃমিক্লায় বদলি করা হয়। ২৪ মার্চ তাকে একটা 
কোম্পানি নিয়ে সেদিনই সীমান্তবর্তী এলাকা শমসেরনগরে রওনা হওয়ার 
নির্দেশ দেয়া হলো। খালেদ মোশাররফকে বলা হয়েছিল, শমসেরনগর সীমান্ত 
দিয়ে ভারতীয় নকশালরা পূর্ব পাকিস্তানের ভূখণ্ডে ঢুকে পড়েছে। তাদেরকে 
দমন করতে হবে। শমসেরনগর যাওয়ার পথে ব্রান্পবাড়িয়ায় আমার সঙ্গে 
খালেদ মোশাররফের দেখা হয়। কুমিল্লা থেকে শমসেরনগর যেতে হলে 
ব্রাহ্মণবাড়িয়া হয়েই যেতে হয়। গভীর রাতে ব্রাহ্ষণবাড়িয়ার উপকণ্ঠে এসে 
পৌছান খালেদ মোশাররফ 1 শহরের ওই অংশে তখন প্রচুর ব্যারিকেড । 
ব্যারিকেড সরাতে সরাতে а গতিতে এগ্ুচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু শহরের 
নিয়াজ পার্কের কাছের সেতুটির সামনে ছাত্র-জলতার শ্রবণ বাধার সন্মুখীন 
হতে হলো তাকে । সঞ্চাম পরিষদের নেতৃত্বে কয়েক হাজার লোক রাস্তায় শুয়ে 
পড়ে জানায়, সামরিক বাহিনীর কোনো কনভয় যেতে দেয়া হবে না। 
তৎকালীন সাসেদ পুৎকুথ হাই সাচ্চু, আলী আজ্জমসহ কয়েকজন 
লীগ ও ছাত্রনেতা খালেদ মোশাররফকে বলেন, বাংলাদেশের অনেক জায়গায় 
পাকসেনারা আবার গুলি চালিয়েছে এবং মিলিটায়ির চলাচল কেন্দ্রীয় নির্দেশে 
নিষিদ্ধ করা হচ্ছে। তারা আরো বলেন. পাকিস্তানিরা বেঙ্গল রেজিেন্টের 
ইসরা হু হলি দেল দু পির নি নস 
তাদেরকে যেতে দিতে 

মেজ নাহলে ста, উপরি струч জনতাকে 
ব্যারিকেড সরিয়ে ফেল্মর অন্য বোঝাতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু তারা কিছুতেই 
রাজি হলো না। বেশ কিছুক্ষণ কথাবার্তা চলে। আমর! তাদেরকে স্পষ্ট ভাষায় 
বলে দিলাম, বেঙ্গল রেজিমেন্ট বাংলাদেশেরই রেজিমেন্ট বাঙালির 
প্রয়োজনের সময় এই রেজিমেন্ট পিছিয়ে থাকবে না ; কিন্তু এবন আমাদেরকে 
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বাধা দেওয়া ঠিক হবে না। শেষ পর্যন্ত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা ব্যারিকেড উঠিয়ে 
নিতে সম্মত হলেন। খালেদ মোশাররফকে আমাদের ক্যাম্পে নিয়ে এলাম । 
ক্যাম্পে তার সঙ্গে দেশের পরিস্থিতি এবং আমাদের করণীয় সম্পর্কে 
আলোচনা হলো। রাতের খাবারের সময় মেজর খালেদ বললেন, পাকিস্তানিরা 
পার্লামেন্ট বসতে দেবে না, ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না। একটা গণহত্যা 
খটানোর পরিকল্পন! চলছে। আমাদের সর্বতোভাৰে 2799 থাকতে হবে। 
সিভিলিয়ানের বেশে পিআইএ-এর বিমানে করে বেশ কিছু পাকিস্তানি 
বাাটালিয়ন ঢাকায় এনেছে তারা । এছাড়া জাহাজে করে অস্ত্রশস্ত্র ৪ আনা 
হয়েছে । ক্র্মাকভাউন হবেই এবং তাহলে алайн সৈন্যদের মধ্যে Tr É 
а খ্রতিক্িয়া দেখা দেবে । তাই তার! আগে বাঙালি সৈন্যদেরকে নিরস্ত্র করে 
ফেলার 5478 করছে। খালেদের এই চেতনাটা বাংলাদেশের সেই সময়কার 
চাকরিরত অনেক অফিসারের ভেতরেই অনুপস্থিত ছিল। যার ফলে মুক্িযুদ্ধের 
প্রথমপর্বে (২৫ মার্চ থেকে ১৫ জুন পর্যন্ত) সেনাবাহিনীতে চাকরিরত মাত্র ২৫ 
থেকে ৩০জন অফিসার সঞিয়ভাবে যুদ্ধে যোগদান করেন। পুরো মুক্তিযুদ্ধে 
পাকিস্তানে কমিশনপ্রাপ্ত বাঙালি অফিসার বলতে ছিলেন এরাই। তখন বেশির 
ভাগ বাঙালি অফিসারেরই পোস্টিং ছিলে! পশ্চিম পাকিস্তানে। যুদ্ধ চলাকালে 
পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ বাংলাদেশে কর্মরত এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ছুটি বা 
বিভিন্ন উপলক্ষে এদেশে এসেছেন, আবার চলে গেছেন এমন অফিসারের 
মোট সংখ্যা দেড় শতের মতো ছিলো а অর্থাৎ দেড়শো অফিসারেরই মুক্তিযুদ্ধে 
যোগ দেয়ার সুযোগ ছিলো। অথচ যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন উল্লিখিত ২৫/৩০ 
জনই । এদিক দিয়ে অফিসারদের তুলনায় সাধারণ সৈন্যদের ভেতরেই таат 
চেতনা বেশি লক্ষ্য করা পেছে। এই চেতনা в Вч অভাবেই ৰহু বাঙালি 
অফিসার অসহায়ভাবে বন্দি ও পরবর্তীকালে নিহত হন । যাই হোক, খালেদের 
সঙ্গে দেখা হওয়ায় ঢাকার খবর পাওয়া ছাড়াও আর যে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি 
হলো, তা হচ্ছে, আমাদেয় মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের একটা ব্যবস্থা করে 
গেলেন তিনি ॥ খালেদ মোশাররফ আমাকে একটা বিশেষ ফ্রিকোয়েগি ঠিক 
করে দিয়ে বললেন, প্রয়োজ্সন হলে এতে টিউনিং করে তার সঙ্গে যোগাযোগ 
করতে । যোগাযোগের একটা উপায় পেয়ে আমি খানিকটা ভরসা পেলাম | 


সিও এলেন ব্রাক্ষণবাড়িয়ার 

পরদিন, অর্থাৎ ২৫ মার্চ সন্ধ্যায়, কুমিল্লা থেকে নির্দেশ এলো, আরো লোক 
আসছে। তাদের থাকা-বাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে ॥ আমরা সে 
ব্যবস্থা করলাম, feg জানতাম না কারা আসছে। রাত আটটার দিকে সিও 
কর্নেল মালিক !খাঁজর হায়াত খান কুমিল্লায় অবান্থিত চতুর্থ (езт গেজিমেন্টের 
বাকি কোম্পানিগুলো নিয়ে উপস্থিত হলেন । সিওর সঙ্গে এলো ক্যাপ্টেন মতিন 
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(পরে ব্রিগেডিয়ার অব.). ক্যান্টেন গাফফার (পরে লে. কর্নেল জব.), লে. 
আমজাদ সাইদ (পাকিস্তানি অফিসার) ও ভা. লে, আবুল হোসেন (পরে 
ব্রিগেডিয়ার) । ডা. আবুল হোসেন এসেছিল আখতারের বদলে টোস্পোরারি 
ডিউটিতে । 'আখতারের পোস্টিং অর্ডার নিয়ে এসেছিল সে । আখতারের 
পোস্টিং হয়েছিল আজাদ কাশ্মিরের একটি স্টেশনে । সিও বললেন, যুদ্ধ আসন 
বলে ব্রিগেড কমান্ডার তাকে কুমিল্লা থেকে চতুর্থ বেঙ্গণের প্রায় সব সৈন্যকে 
দিয়েই পাঠিয়ে দিয়েছেন। ক্ান্টনমেন্টে তখন রয়েছে শুধু LOB (Lefi out 
of Вайс) সেনা সদসারা, অর্থাৎ «у, অবসর অত্যাসন এমন, কিংবা অসুস্থ 
এবং পাহারায় নিয়োজিত অল্পসংখ্যক সৈন্য । রাত ১১টার দিকে সিও আমাকে 
শাহবাজপুরে আমার অবস্থানে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ মতো 
রওনা হয়ে গেলাম। ১২ মাইল দূরের গন্তব্যে পৌচুলাম রাত তিনটার দিকে । 
তারপর তিতাস নদীর গাড়ে খোঁড়া ট্রেঞ্চে অবস্থান নিলাম আমরা । কিন্তু সকাল 
ছণ্টাতেই (২৬ মার্চ) ব্রাহ্মণবাড়িয়া ফিরে যাওয়ার আদেশ এলো । কি আর 
করা! ঘন্টাখানেক পর আবার রওনা হলাম ব্রাহ্মবাড়িয়ার দিকে । আশ্চর্য 
ব্যাপার, কিছুদূরে যেতেই দেখলাম রাস্তার ওপর পড়ে আছে বিশাল একটা 
গাছ। পড়ে আছে মানে কেটে ফেলে ব্যারিকেড দেয়া হয়েছে আর কি? অথচ 
ЧӨ তিনেক আগেও রান্তা ছিল একেবারে পরিষ্কার । বুঝতে পারলাম জনতা 
সেনাবাহিনীর গতিরোধ করার জনাই এ কাজ করেছে। পরে জেনেছিলাম 
পঁচিশে মার্চের রাতে ঢাকায় পরিচালিত হত্যাযজ্ঞের খবর সেই রাতে পেয়েই 
বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য জনতা শেষ রাতের দিকে 
কয়েক ঘণ্টার মধ্যে অনেকগুলো ব্যারিকেড তৈরি করে । যাই হোক, জওয়ানরা 
শাড়ি থেকে নেমে গাছ কেটে রাস্তা থেকে সরানোর পর আবার যাত্রা শুরু 
করলাম। কিন্তু কিছুদূর যেতে-না-যেতেই আবার ব্যারিকেড । ১২ মাইল পথে 
অন্তত কুড়ি জায়গায় এরকম ব্যারিকেড সরিয়ে এগুতে হলো । রাস্তা একদম 
ফাঁকা । কোনো লোকজনের দেখা পাচ্ছিলাম না। ব্যারিকেডের কারণে ১২ 
মাইল ят পেরোতে ঘণ্টা তিনেক লেগে গেলো । দশটার দিকে ক্যাম্পে 
লেফটেন্যান্ট আখতার, হারুন এদেরকে নিয়ে সিও বসে আছেন। আমার সঙ্গে 
ছিল সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট কবির । সিও এবং অন্যদেরকে বেশ গম্ভীর 
দেখাচ্ছিলো ॥ সিও আমাকে জানালেন, দেশে সামরিক আইন জারি করা 
হয়েছে। ক্যাস্টেন মতিনের কোম্পানিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে পাঠানো হয়েছে 
эт আইন কার্যকর করার অন্য। তিনি আমাকে ধুনি পুলিশ লাইনে গিয়ে 
পুলিশদের নিরস্ত্র করার নির্দেশ দিলেন । আমি তাকে বললাম, পুলিশদের 
নিরস্ত্র করতে গেলে অহেতৃক গোলাগুলি, রক্তপাত হবে। সিও অবশ্য গ্রথমটায় 
চেয়েছিলেন সাদেক নেওয়াজ গিয়ে প্রয়োজজনবোধে শক্তি প্রয়োগ করে 
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পুলিশদের নিরস্ত্র করুক। রক্তপাত এড়ানোর জন্য আমি সিও-কে পরদিন 
м গিয়ে পুলিশের কাছ থেকে অস্ত্র নিয়ে আসার মিতো প্রতিশ্রুতি দিলাম । 
আমার কথায় তখনকার মতো নিবৃত্ত হলেন তিনি । 


যুদ্ধের পূর্বাভাস 
দুপুরের দিকে সিগন্যাণ জেসিও নায়েব সুবেদার জহির তার ওয়্যারলেস সেট 
aasa sfa করার সময় কিছু অর্থপূর্ণ ম্যাসেঞ্জ ইন্টারসেন্ট করে। 
ম্যাসেজগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে সে আমাকে তা জানাতে এলো । পাক 
afda দুটো স্টেশনের মধ্যে উর্দু ও ইংরেজিতে কথাবার্তাওুলো ছিল 
এরকম-_আরো ট্যাঙ্ক আমুনিশন দরকার... হেলিকপ্টার পাঠানোর ব্যবস্থা 
কর 1 আমাদের অনেক ক্যাজুয়েলিটি হচ্ছে... EBRC-র (East Bengal 
Regimental Centre) অর্ধেক সৈন্য অস্ত্রসহ অথবা অস্ত্র ছাড়া বেরিয়ে গেছে 
ইত্যাদি । বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লাম ৷ যুদ্ধ কি তাহলে ওক হয়ে গেলো! হারুন, 
কবির আর আখতারকে নিয়ে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে বসলাম । 
মসেজতশো পেয়ে ওরা খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। পরিস্থিতি যে গুরুতর, 
সে বিষয়ে সবাই একমত হলো। বিশ্প্ত জেসিও, এনসিগদের সঙ্গে কথাবার্তা 
বলে তাদের যলোভাব বোঝার চেষ্টা করলাম । দেখলাম আমাদের চেয়ে তারা 
এক ধাপ এগিয়ে জ্েসিও-এনমিওরা জানালো, তারা পুরোপুরি প্রস্তুত রয়েছে, 
কেখল আদেশের অপেক্ষা । একটু আশ্বস্ত হলাম ৷ নিকেল পাঁচটা নাগাদ 
দেখতে পেলাম শত শত লোক ঢাকার দিক থেকে পালিয়ে আসছে। নারী- 
পুর্ধঘ আর শিশুদের এসব দলকে জনস্রোত বললেই বোধহয় দৃশাটার সঠিক 
বর্ণনা দেয়া হয়। তাদের সুখে আতন্ত, অনিশ্চয়তা আর পথ্শ্রমের ছাপ । কেউ 
আসছে গোকর্ণঘাট হয়ে, অনেকে আসছে ঢাকা ব্রাক্মপবাড়িয়া রেল লাইন ধরে 
ব্রেফ হাটাপথে । পালিয়ে আসা লোকগুলোর সঙ্গে আগে কথা বলার চেষ্টা 
করলাম । আর্মির পোশাক দেখে অনেকেই ভয়ে রাস্তা ছেড়ে মাঠ দিয়ে হাটা 
শুর করলো। আমরা বাংলায় কথা বলছি দেখে সাহস করে যে দু'একজন 
এলো, তাদের কাছ থেকে জানলাম, ঢাকায় গতকাল অর্থাৎ ২৫ মার্চ মধ্যরাতে 
পাকিস্তানি আর্ষি সাধারণ মানুষের ওপর ট্যান্কসহ ভারি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হামলা 
করেছে। বহু লোক মারা গেছে а কথা বলার মতো মানসিক অবস্থাও অনেকের 
ছিল ята তারা শুধু বলছিল, আগুন... গুলি... ঢাকা শেষ... লাখ লাখ লোক 
মারা গেছে__ এই রকম অসংলগ্র কথা। এরপর আর বুঝতে বাকি রইলো না 
কিছু ৷ বুঝলাম আর দেরি নয়, এবার সিদ্ধান্ত নেয়ার পালা । জওয়ানদের 
মনোভাব এর মধ্যেহ জানা হয়ে গিয়েছিপ। 

সন্ধ্যার দিকে জহিরের সিগন্যাল সেট গিয়ে শমসেরনগরে মেজর খালেদ 
মোশাররফের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। ঢাকাইয়া বাংলায় ইন্টারসেপ্টেড 
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মেসেব্জগুলো শুনিয়ে তার মতামত জানতে চাইলাম । বললাম, পুরো 
ব্যাটালিয়ন এখন ব্রাক্ষণবাড়িয়ায়। পাকিস্তানি সৈন্যদের হামলার শিকার হয়ে 
লোকজন যে ঢাকা থেকে পালিয়ে আসছে তাও জানলাম । খালেদ 
মোশাররফকে বললাম আমরা তৈরি 1 তাকে তাড়াতাড়ি কোম্পানি নিয়ে 
্রাঙ্মণবাড়িয়ায় আসার অনুরোধ করলাম। আমাদের কথোপকথনের সময় 
সাদেক নেওয়াজ, আমজদ এবং সিও খিজির হায়াত বান খুব Ф দৃষ্টিতে 
আমাকে লক্ষ্য করছিলেন বলে বেশি কথা বলা সম্ভব হয় নি। খালেদ 
মোশাররফ শমসেরনপর থেকে বেশি কথা বলেন নি। সব শুনে তিনি একটি 
অজ আধা বললেন, ‘আমি প্র/৩এ অপেক্ষায় আছি।' মেজর খালেদের এই 
একটি কথা থেকেই বুঝে নিলাম কি বলতে চাইছেন তিনি। বুঝলাম, তিনি 
বিদ্রোহের চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন এবং আলে রাতেই ব্রাহ্মণবাড়িয়া 
উদ্দেশে রওনা হচ্ছেন। ২৭ মার্চ বেলা ডিনটা নাগাদ তার সঙ্গে দেখা হওয়ার 
পূর্ব পর্যন্ত আমাদের মধো আর যোগাযোগ হয় নি। শমসেরনগর যাওয়ার পর 
তার withdrawal roue অর্থাৎ পশ্চাদপসরণের রাপ্তা পাকিস্তানিরা ৩১ 
পাঞ্জাব-এর এক কোম্পানি সৈন্য দিয়ে বন্ধ করে রেখেছিল। তাই তিনি চা 
বাগানের ভেতর দিয়ে বিকল্প রাস্তা ধরে পরদিন অর্থাৎ ২৭ মার্চ বেলা প্রায় 
[তিনটার দিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া এসে পৌছান। 


অফিসার ও জওয়ানদের মধ্যে উত্তেজনা 
খালেদ মোশাররফের সঙ্গে কথা হওয়ার পর থেকেই জুনিয়র অফিসাররা দ্রুত 
কিছু একটা সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য আমাকে চাপ দিচ্ছিল । সন্ধ্যায় ইয়াহিয়া 
খানের বেতার ভাষণ শুনে তারা৷ আরো উত্তেজিত হয়ে পড়ে 1 তখুনি অন্তর তুলে 
নেয়ার নিদের্শদানের জন্য তারা আমাকে পিড়াপিড়ি করতে থাকে । আমি 
ব্যাটালিয়নের অনা করেকন্দন গুরুত্বপূর্ণ জুনিয়র অফিসারের চূড়ান্ত মতামতের 
অপেক্ষা করছিলাম । কারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সামান্য ভুল কিংবা সিদ্ধান্ত 
সময়োপযোগী না হলে সব পণ্ড হয়ে যাবে এবং অপ্রয়োজনীয়ভাবে লোকক্ষয় 
ঘটবে ৷ чи একজন অফিসার ও জোষ্ঠ একজন জেসিওকে সিদ্ধান্ত নেয়ার 
জন্য সারারাত লময় দিলাম। 

সন্ধ্যার একটু পর আমার কোম্পানির সৈন্যদের দেখতে টেন্টে গেলাম । 
সঙ্গে কবির, আখতার, হারন ছাড়াও বেলায়েত, শহীদ, মুনীর, ইউনুস, 
মইনুলসহ কয়েকজন бачу এনসিও। পাকিস্তান আর্মিতে অফিসার ও সাধারণ 
সৈন্যদের মধ্যে একটা সামাজিক দূরত্ব ছিল। তাই সৈন্যরা কেউ অফিসারদের 
কাছে খোলাফেলাম্াবে সনের жөп দল লা। যাই হোক, সৈন্যরা এই গময় 
বসে তাস খেলছিল। আমাকে দেখে তারা উঠে দাড়ালো । একজন আমার 
কাছে এসে বললো, “яла, বাংলাদেশে যে কি হইতাছে তাতো জানেন 1 


as 


আমরাও সব বুঝি, জানি এবং খেয়াল রাখি । সময়মতো ডিসিশন দিয়া দিয়েন, 
শা দিলে আমগোরে পাইবেন না। যার যার অগ্র নিয়া рї ' জওয়ানরাও 
'আমাদের মতো করে ভাবছে দেখে গর্বিত ও আশাশ্বিত হলম আমি। কিনতু 
কোনে মন্তব্য লা করে কেবল পিঠ চাপড়ে দিয়ে আশৃপ্ত করতে চাইলাম 
তাকে। এতোক্ষণে পুরোপুরি নিশ্চিত হলাম, তারা আমাদের ইঙ্জিতের 
অপেক্ষায় রয়েছে মাত্র । জাতির দুর্ভাগ্য. সামরিক অফিসারদের সবাই এদের 
মতো চেতনা, সতর্কতা এবং দায়িত্ববোধসম্পন্ন ছিলেন না, অই সঠিক সময়ে 
সিদ্ধান্ত নিতে পারেন নি। পারলে হয়তো পাকিস্তানিদের পক্ষে মাত্র ৪ থেকে 
৫শ' সৈপঃ শি odama (ебед ধরনের чачу আমাদের দুষ্ট হালদার 
ТӨС কাবু করা Яа হতো না এবং যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, সেটাও হতো 
না। চট্টগ্রাম মুক্তাৎুল হিসেবে আমাদের অধিকারে পাকলে বহির্বিশ্বের সঙ্গে 
যোগাযোগের সুবিধাসহ সমগ্র অঞ্চলটি মুক্তিযুদ্ধের খাণকেন্দ্র হয়ে উঠতে 
পারতো । শুধু вера (ফেনী)-সীতাকুন্ড এলাকাটি দখলে রাখতে পারলে এর 
দক্ষিণে পুরো চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জুড়ে БҸ qor প্রতিষ্ঠা করা 
оты! দ্বিতীয় ও চতুর্থ বেঙ্গল এবং তিনটি আংশিক ব্যাটালিয়নের (প্রথম, 
তৃতীয় ও অষ্টম) সহায়তায় এটা করা অসম্ভব ছিল না। আৰ তাহলে হয়তো 
মুক্তিযুদ্ধের রতি সমর্থনের জন্য কোনো একটি রাষ্ট্রের ওপর আমাদের 
নির্ভরশীলতাও বহুলাংশে.ছাস পেতো । 

রাতে আমরা কয়েকজন টেন্টের সামনে ক্যাম্প চেয়ারে ৰসে আছি। এমন 
সময় দেখলাম, সিও খিজির হায়াত এস এম бул মিয়া আরো কয়েকজন 
জেসিও-কে নিয়ে সৈন্যদের টেন্টের কাছাকাছি ঘোরাঘুরি করছেন। সৈন্যদের 
চেন্ট ছিল আমাদের থেকে খানিকটা দূরে । সিও-র গতিবিধি দেখে সবাই 
চিন্তিত হয়ে পড়লাম ৷ ব্যাপারটা আমার কাছে সুবিধের মনে হচ্ছিল না। 
আমরা আপনার টেস্ট পাহারা দেবো। পাণ্রাবিদের মতিগতি ভালো নয় । রাতে 
কোনো «пай অফিসার অস্ত্র হাতে কাছে এলে সোজা গুলি চালাবো। 
আপনাকে আমাদের প্রয়োজন ।' 

সে রাতে জনা দশেক এনসিও এবং জওয়ান পালা করে আমার টেন্ট 
পাহারা দেয়, যদিও হাবিলদাররা কখনো পাহারা দেয় না, সেটা সিপাইদের 
কাজ । কিন্তু আমি ওদেরকে বারণ করতে পারলাম না । মেজত সাদেক নেওয়াজ 
এবং লে, আমজাদও সারারাত আমার তাবুর ১০০/১৫০ чє দূর থেকে আমার 
ওপর নজর রাখে। পাঞ্জাবি অফিসার দু'জন সারারাত জেগে ছিল । 

Ranst অন নিয়েই গভীর রাতে কোনো একসময় দমিয়ে পড়ি । শেষ 
রাতের দিকে একটা ফোন এলো। কোম্পানিগঞ্জ পিসিও থেকে একজন 
অপারেটর আমাদের এখানকার সিনিয়র বাঙ্জলি অফিসারের সঙ্গে কথা বলতে 


зе 


চাইছিল 1 আমি ফোন ধরলে সে বললো, 'স্যার, আমি একজন সামানা সরকারি 
কর্মচারী 1 একটা খবর দেয়া অভি জরুরি মনে ফরে এতো রাতে ফোন করে 
আপনার ঘুমে ব্যাঘাত ঘটালাম। একটু আগে পাক আর্মির ১২টা ট্রাক 
প্রাঙ্মণবাড়িয়ার দিকে রওনা হয়েছে। মিনিট পীচেক আগে তারা কোম্পানিগঞ্জ 
ত্যাগ করেছে।' বুঝতে পারলাম, পাকিস্তানিরা পরিকল্পনা অনুযায়ী আমাদেরকে 
অস্ত সমর্পণ করাতে আসছে। 


অবশেষে বিদ্রোহ 

২৭ মার্চ ভোর হতেই সিও খবর পাঠালেন, তার অফিসে সকাল ন'টায় 
অফিসারদের মিটিং হবে। অবশ্য এরি মধ্যে চরম সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছি আমি ॥ 
সোয়া সাতটায় অফিসার্স মেসের দিকে রওনা হলাম। яса কবির ও হারুন 
এবং বেলায়েত, শহীদ, মুনিরসহ কয়েকজন জওয়ান । সবাই সশস্ত্র । আমাদের 
বের হতে দেখেই অনা জওয়ানরা জ্যামুনিশনের বাক্স খুলে যার যার অগ্র লোড 
করা শুরু করলো। অফিসার্স মেসে গিয়ে সিও, সাদেক নওয়াজ, আমজাদ, 
গাফফার, আখতার আর আবু হোসেনকে দেখলাম । আমরা নাশতার টেবিলে 
বসলাম ৷ ওয়েটার অর্ডার নিতে এলো। সিও নাশতা করছিলেন। তার পাশে 
বসা আমজাদ আর সাদেকের খাওয়া শেষ | থেতে খেতে সাদেকের সঙ্গে কণা 
বলছিলেন (йө! একটু দূরে সোফায় বসা আখতার আর আবুল হোসেন। 
এমন সময় একজন জোষ্ঠ ছ্রেসিও এসে সিওকে বললো, সাদেক নওয়াজের 
কোম্পানিতে একটা সমস্যা হয়েছে, তাই তাকে এক্ষুনি সেখানে যেতে হবে। 
কথাটা শোনা মাত্র সিও অর সঙ্গে যেতে উদ্যত হলেন 1 আমজাদ আর 
সাদেকও উঠে দাড়ালো । আমার সন্দেহ হলো, সিও-কে সরিয়ে নিয়ে বিদ্রোহ 
বানচাল করার প্রচেষ্টা করা হচ্ছে না তো? দ্রুত উঠে সিওকে বাধা দিলাম 
আমি। বললাম. পরিস্থিতি না জেনে এভাবে যাওয়া ঠিক হবে না, আগে সবাই 
অফিসে যাই। তারপর কথাবার্তা বলে কোম্পানিতে যাওয়া যাবে। তাছাড়া 
কোম্পানি কমান্ডার হিসেবে সাদেক নওয়াজ আছে, আমি আছি। তাই তার 
এতো ব্যস্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই। সিও আমার কথা মেনে নিলেন। সাদেক 
নওয়াজ তখন তার স্টেনপানটা আনার জন্য রুমে বেতে চাইলো ॥ আমি তাকে 
বাধা দিয়ে বললাম, চাইলে আমার স্টেনগানটা নিতে পারে সে। এতে আশ্বস্ত 
হলো সাদেক । এরি আগে এক ফাকে আখতারকে সাদেকের রুমে 
পাঠিয়েছিলাম তার স্টেনগানটা সরিয়ে রাখার জন্য। এখন সাদেক তার ঘরে 
গেলে আখতার ধরা পড়ে যাবে। তাই কৌশলে ঠেকালাম ওকে । আখতার 
সাদেকের ঘরে গিয়ে আটটা ম্যাগাজিনসহ তার স্চেনটা নিয়ে নেয়। আমি 
সময় নষ্ট করতে চাইছিলাম ল। পাক কনভয় আসার খবর তো পেয়েছিনামই, 
তাছাড়া এখানকার পরিস্থিতি যথেষ্ট উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল (পরে জেনেছিলাম, 


а 


সকালের দিকে পাক কনভয় атту শহরের মাইল দুয়েকের NNI 
পৌছানোর পর সম্ভবত আমাদের বিদ্রোহের খবর পেয়ে ফিরে যায়)। যাই 
হোক, সবাইকে নিয়ে অফিসে গেলাম । অফিসটা ছিল একটা তাবুতে 1 
আর হারুন দুপাশে দাঁড়ালো এবং আমি সিও ও অন্য দু'জনকে বললাম, 
“You have declared war against the unarmed people of our 
country. You have perpetrated genocide оп vur people. Under 
the circumstances, we owe our allegiance to the peaple of 
Bangladesh and the 05064 reprcxentativea of the people You 
ай ше under arrest. Your personal safety is my responsibility. 
Please do not try to influence others." 

বিদ্রোহ ঘটে গেলো। এতোক্ষণ ছিল একরকম পিন পতন নীরবতা । হঠাৎ 
দেখলাম ওয়াপদার তিনতলা কোয়ার্টার থেকে পাজামা-পাঞ্জাবি পরা এক বৃদ্ধ 
হাতে একটা দোনলা বন্দুক নিয়ে৷ ‘জয় বাংলা" বলে চিৎকার তার ফাঁকা গুলি 
করতে করতে ক্যাম্পের দিকে ছুটে আসছে। গুলির আওয়াজ আর "ছয় বাংলা 
শুনেই যেন সবার মধ্যে সংবিৎ ফিরে এপো। ক্যাম্পে স্বাধীন বাংলাদেশের 
পতাকা উড়িয়ে দিলো জওয়ানরা। সামরিক বাহিনীর কঠোর শৃঙ্খলার মধ্যে 
কখন আর কোথেকেই-বা ওরা পতাক্তাটা পেলো, তখন আমার মাথায় সেটা 
реа না । বন্দি পাকিস্তানি অফিসার তিনজনকে সিও-র টেন্টে কঠোর 
পাহারায় রেখে বাইরে বেরিয়ে আসতেই আমাকে দেখে জওয়ানরা 'জয় বাংলা 
য্রোগান দিয়ে উঠলো। একসঙ্গে পাচ-ছয়শ' জওয়ানের মুখে "জয় বাংলা" 
শ্লোগান শুনে সারা দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো আমার ৷ কয়েকজন উল্লাসে 
সমানে ফাঁকা গুলি ছুঁড়ে যাচ্ছিল । আমি চিৎকার করে বললাম, কেউ যেন এখন 
একটা গুলিও বাজে খরচ না করে। বলতে গেলে গালিগালাজ করেই 
জওয়ানদের মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনলাম । সাময়িকভাবে ব্যাটালিয়নের 
অধিনায়কত্‌ গ্রহণ করলাম আমি । 

গুলির আওয়াজ আর чат বাংলা' ধ্বনি গুনে কয়েক মিনিটের মধ্যেই শহর 
এবং আশপাশের গ্রামণ্ডলো থেকে পিল পিল করে অসংখ্য লোক এসে হাজির 
হলো ক্যাম্পে । অনেকের হাতে ч, মাছ মারা কোচ এইসৰ দেশী чн! 
এমন কি কয়েকটা মরচে-পড়া তলোয়ারও দেখলাম । জনতা শুধু পাকিস্তানি 
অফিসারদের চায়। এ Фаро লোকদের হাতে পড়লে পাকিস্তানি অফিসারদের 
অবস্থা কি দাড়াবে সেটা সহজেই অনুমেয়। কথা দিয়েছি, ভাদের নিরাপত্তার 
লাগিব আমার, ভাই উত্তেন্দিত লাকজনকে অনেক কষ্টে নিবৃত্ত করলাম। 
পাঞ্জাবি পরা বৃদ্ধটি পাকিস্তানিদের হত্যা করার জন্য বন্দুক নিয়ে তেড়ে 
আসছিলেন তাকে আমি স্টেনগানের বাট দিয়ে ঠেকাণাম । সবাইকে বললাম, 
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ЧИП POW অর্থাৎ Prisoner of War সুতরাং এদেরকে হত্যা করা যাবে না। 
আমরা এদের প্রতি сене কনভেনশন অনুযায়ী আচরণ করতে বাধ্য । 
তারপর প্রোটেকশনের জন্য বন্দি পাকিস্তানি অফিসার তিনজনকে আখতারের 
তত্ত্বাবধানে স্থানীয় খানা হাজতে পাঠিয়ে দিলাম । আখতার গিয়ে সিআই-কে 
বলে, “এদের নিরাপত্তার দারিতু আপনার । মেজর শাফায়াত বলেছেন, বন্দিদের 
কোনো ক্ষতি হলে আপনার রক্ষা নেই।' এর আগে কয়েকশ' সৈনোর কণ্ঠে 
“জয় বাংলা" শ্লোগান শুনে কয়েকজন পাকিস্তানি সৈন। ও বিহারি পালিয়ে যেতে 
চেষ্টা করে, কিন্তু কিছুদূর যেতেই তারা জনতার হাতে ধরা পড়ে নিহত হয়। 

বিদ্রোহের প্রাথমিক উত্তেক্সন স্তিমিত হয়ে এলে шатта আশপাশের 
গ্রামণ্ডলোতে ছড়িয়ে পড়ে অবস্থান নেয়ার নির্দেশ দিলাম। কারণ পাকিস্তানি 
বাহিনী বিমান হামলা চালাতে পারে । একজন অফিসারকে একদল জওয়ানসহ 
কুমিল্লার দিক থেকে পাকসেনাদের আক্রমণ ঠেকানোর জন্য শহরের দক্ষিণে 
আান্তারসন খালের পাশে অবস্থান নিতে পাঠালাম । বেণা তিনটার দিকে মেজর 
খালেদ মোশাররফ তার সেনাদল নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া এসে পৌছুলে আমি চতুর্থ 
বেঙ্গল রেজিমেন্টের দায়িত্ব তার হাতে অর্পণ করলাম। 


খালেদ মোশাররফের মিটিং 

খালেদ মোশাররফ এসেই ঘোষণা করেছিলেন, বিকেল সাড়ে তিনটায় রেস্ট 
হাউসে অফিসার আর ঝেসিওদের এক মিটিং হবে। সবার ধারণা ছিল, খালেদ 
যোশাররঞ ব্রিফিং দেয়ার পরই কুমিল্লা বা ঢাকার উদ্দেশ্যে মার্চ শুরু হবে। 
সবার মধ প্রচণ্ড উত্তেজনা 1 জীবনে সামরিক শৃঙ্খলবদ্ধ অল্প সময়ের ব্যবধানে 
ঘটিত এই বিরাট পরিবর্তনে কয়েকজন অফিসার, জেসিও এবং এনসিও 
কিছুটা অপ্রকৃতিহ্ হয়ে পড়েছিল । কারো পায়ে নিমেষেই প্রবল জ্বর উঠে যায় 1 
একজন সুবেদারতো бод অজ্ঞান হয়ে গেলো । একজন জেসিও তেমন 
কথাবার্তা বলতো না, কিন্তু বিদ্রোহের পর তার মুখ থেকে কথার তুবড়ি ছুটতে 
লাগলো । অনবরত “স্যার, আমাদের এই করতে হবে, সেই করতে হবে'_ 
এসব বলে যাচ্ছিল। আমি নিজেও একটু অস্থির হয়ে পড়েছিলাদ। সভাকক্ষে 
উপস্থিত সবাই পুরো ব্যাটল ড্রেসে সঙ্গিত। হেলমেটটা পর্যন্ত ঠিকঠাক 
খুঁতনির কাছে স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকানো । কিন্তু যিটিংয়ে সবার উত্তেজনার 
গনগনে আগুনে ঠাণ্ডা পানি চেলে দিলেন খালেদ মোশাররফ । প্রথমে তিনি 
বিদ্রোহ করে বেরিয়ে আসার জন্য সবার তারিক করলেন। তারপর বললেন, 
প্রাথমিক ৪৮ ঘন্টা পার হয়ে যাওয়ায় পাকিস্তান আর্মি এখন পুরোপুরি সংগঠিত 
হয়ে গেছে। স্ট্যাটেজিক পয়েন্টগুলো এরি মধ্যে ওদের দখলে চলে গেছে। 
এখন আমরা আক্রমণ করলে |কু পাকিস্তানি সৈন্য মারা গেলেও যুদ্ধে জেতা 
যাবে না। আমাদের লোক ও чаан খুবই সীমিত। আপাতত এর বেশি 
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সাপ্রাই পাওয়ার কোনো সম্ভাবনাও নেই ঢাকা. Биш বা চট্টঘামের খবরও 
আমরা সঠিক জানি না। আমাদের এখানকার খবর পাকিস্তান আর্মি এতোক্ষণে 
নিশ্চয়ই জেনে গেছে। কাজেই শিগ্পিরই এখানে এয়ার আ্যাটাক হবে। 
আমাদের এখন একটাই করার আছে, তা হলো সাময়িক উইখডরয়াল এবং 
কনসোলিডেশন। খালেদের কথা শুনে প্রায় সবার মনেই বিস্ময়ের лу বয়ে 
গেলো । যুদ্ধের জন্য সকলে প্রস্তুত, আর খালেদ বলছেন কি না এখন যুদ্ধ হবে 
শা । একজন জেসিও উঠে কিছু বলার অনুমতি চেয়ে নিয়ে উত্তেজিতভাবে 
বললো, "স্যার, পাকিস্তানিরা আমাদের ওপর এই জুলুম চালাইছে, মা-বোনদের 
ইস্পও মারছে । тил ওলেম আযাটাক করতে ঢাই-__|' অনেকেই তার এ কথা 
সমর্থন করলো ॥ 

খালেদ মোশাররফ অবিচলিত কণ্ঠে বলপেন. সুবেদার সাহেব, আপনার 
জীবনটা এখন দেশের জন্য মূল্যবান, আপনি চাইলে মারা যেতে পারেন, কিন্তু 
তারপর দেশের কি হবে? অথচ আপনি বেঁচে থাকলে আরো দশটা জওয়ান 
তৈরি হবে। যুদ্ধে আপনাকে একদিন যেতে হবে, তবে আজ নয়।" খালেদ 
মোশাররফ আরো বললেন, 'পাকিস্ানিরা যে বিল্ডআাপ করেছে ভাতে এখন 
ঢাকার উদ্দেশে মার্চ করা হবে আত্মহত্যার শামিল । আমাদেরকে এখন একটা 
অঞ্চল মুক্ত রাখতে হবে । লোকবল বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ এবং অগ্ত সংগ্রহের মাধ্যমে 
শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। আপাতত গেরিলা ওয়ারফেয়ারের মধ্যমে শত্রুদের 
ক্যাজজুয়ালটি ঘটানোই হবে আমাদের লক্ষ্য । এর মধ্যে ভারতের সঙ্গে 
যোগাযোগ করার চেষ্টা করতে হবে। ট্রেনিংয়ের জন্য সিলেটের সীমান্ত অঞ্চলে 
জায়গাও দেখে এসেছি আমি ।' খানিকটা হতোদ্যম হলেও বেজর খালেদের 
কথায় যুক্তি থাকায় তা মেনে নিলাম ৷ অন্যরাও আর উচ্চবাচা করলো না। 


নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ 
বিকেলের দিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এসডিও বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা কাজী রকিবউদ্দিন 
আহমেদ এবং এসডিপিও আমার সঙ্গে দেখা করে সর্বাত্মক সহযোগিতার 
আশ্বাস দিলেন। তার কিছুক্ষণ পর এসেছিলেন স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা 
আলী пега, түрп হাই সাচ্চু, মাহবুবুর রহমান, হুমায়ুন কবীর, জাহাঙ্গীর 
ওসমান প্রমুখ । তারাও আমাদের সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দিলেন। তারা 
সেনাবাহিনী ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে যোগাযোগ রাখার পরয়োঞ্জনীয়তার 
কথা কললেন। আমরাও এ ব্যাপারে একমত হলাম 1 

মিটিংয়ের পর কিছু টুপ্‌স্‌ চলে যায় আশুগঞ্জ ব্রিজে অবস্থান নিতে । 
খালেদ মোশাববফেব আলফা কোম্পানি দিয়ে সেকেও লেফটেন্যান্ট 
মাহবুবকে পাঠানো হলো শায়েস্তাগঞ্জে 1 মাহবুব খোয়াই ব্রিজের দু'পাশে 
অবস্থান নেয়। 
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বিদ্রোহের খবর প্রচার 

সিওর উপস্থিতিতে টুআইসি'র (274 in Command) নির্দিষ্ট কোনো দায়িত্ব 
থাকে না। এখন থেকে আম'র মূল কাজ হলো বিভিন্ন জায়গায় মোতায়েন করা 
ATA তদারকি এবং эчу সাধন করা । ২৭ মার্চ বিকেল থেকেই পুলিশ ও 
তিতাস গ্যাস অফিসের ওয়ারলেস এবং টেলিফোন অফিসের অপারেটরদের 
সহায়তায় সারাদেশে ব্রাক্ষপবাড়িয়ায় চতুর্থ বেঙ্গলের বিদ্রোহ করার খবর 
ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হতে লাগলো । আমরা প্রাহ্মাণবাড়িয়াকে মুক্তাঞ্চল 
ঘোষণা করে সবাইকে এখানে আসার আহ্বান জানালাম | বললাম, অনা কেউ 
বিদ্রোহ করে «тп ঘেল эататотч লঙ্গে যোগাযোগ কগে। স্থানীয় পুলিশ, 
ইপিআর, এসডিও, এসডিশিও এবং টেলিফোন অপারেটররা এই মেসেজ 
প্রচারে যথেষ্ট সহযোগিতা করেন। সন্ধ্যা নাগাদ ওয়াপদা এলাকা থেকে সবর 
গিয়ে শহরের উত্তরদিকে একটি গাছপালা-ঘেরা জায়গায় অবস্থান নিলাম 
আমরা । পাশেই ছিল একটি প্রাইমারি স্কুল । আমাদের সঙ্গে তখন একটা 
রাইফেল কোম্পানি, একটা হেড কোয়ার্টার কোম্পানি এবং ব্যাটালিয়ন হেড 
কোয়ার্টার । এখন থেকে পুরোপুরি যুদ্ধবস্থায় চলে গেলাম আমরা । বিমান 
আক্রমণের ভয়ে তাবু খাটিয়ে থাকা যাবে 211 Җа ও বাক্ষারে অবস্থান নিয়েই 
রাত কাটাতে হবে। সে রাতে আর উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটলো না। 


শুরু হলো প্রতিরোধ যুদ্ধ 


ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিনের আগমন 

২৮ মার্চ দুপুরের দিকে ক্যাণ্টেন আইনউদ্দিন (এখন মেজর জেনারেল) 
একটা মোটর সাইকেলে করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া এসে হাজির হলো । ২৭ মার্চ 
রাতে কোনোভাবে আমাদের বিদ্রোহের খবর পাওয়ার পর কুমিল্লা 
ক্যান্টনমেন্ট থেকে পালায় СЯ 1 তারপর আশপাশের কোথাও থেকে একটা 
মোটর সাইকেল যোগাড় করে সোজা আমাদের কাছে চলে আসে а 
মাত্র সাতদিন আগে নবম ইস্ট বেঙ্গলে পোস্টিং হয় তার । বদলির 
সুবাদে ছুটিতে ছিল সে। এ কারণেই সিও-র সঙ্গে ব্রাহ্মণবাড়িয়া লা এসে 
бп ক্যান্টনমেন্টেই রয়ে যায় আইনউদ্দিন। সন্ধ্যায় তাকে আযাভারসন 
খালে পাঠানো কোম্পানিটির দায়িত্ব দেয়া হলো। সে বললো, আমি এখনই 
আবার কুমিল্লা যেতে চাই। কুমিল্লা গিয়ে বাঙালি সৈন্য ও অফিসারদেরকে 
সপরিবার ক্যান্টনমেন্ট ছেড়ে যাওয়ার কথা বলেই চলে আসবো। আইনউদ্দিন 
কিছুক্ষণের মধ্যে কুষিপ্রার দিকে ao হয়ে গেলো । কিন্তু ক্যান্টনমেন্টের 
কাছাকাছি পৌছুতেই সে দেখতে পায়, বিশাল এক কনভয় এগিয়ে 
আসছে। তখন রাত হয়ে গেছে। বেশ ক'টা হেভলাইট গোনার পর মোটর 
সাইকেল ঘুরিয়ে আইনউদ্দিন সোজা ব্রাক্মণবাড়িয়ার দিকে ছুট দেয়॥ 
্রাক্মণবাড়িয়া পৌছানোর পর সব শুনে তাকে আ্যান্ডারসন খালে অবস্থান নিতে 
ৰলা чөп পরদিন দুপুরে পাক বাহিনীর «теши অগ্রবর্তী দুটো জিপ 
আন্ডারসন খালের ব্রিজের মুখে পৌঁছুলে এপাশ থেকে আইনউদ্দিনের 
কোম্পানির অশ্রগুলো তাদের ওপর গর্জে ওঠে। আচমকা আক্রমণে একটা 
জিপ অচল হয়ে যায়, আরেকটা কোনো মতে পালায়। & সংঘর্ঘে একজন 
অফিবারসহ কয়েকজন পাকিস্তানি সৈন্য নিহত হয়। আইনউদ্দিনের আর 
ক্ান্টনমেন্টে যাওয়া হলো না। এখন শত্র-মিতর স্পষ্টতই চিহ্নিত হয়ে গেছে । 
কুমিস্ধা ক্যান্টনমেন্ট অবস্থানরত অন্যান বাঙালি সেনাসদস্য ও সবার 
পরিবারের কথা ভেবে আমরা শঙ্কিত হয়ে পড়লাম | 


o 


ক্যান্টনমেন্টে যুদ্ধ 

২৯ মার্চ বিকেলে কুমিলু! ক্যান্টনমেন্টে চতুর্থ বেঙ্গলের রিয়ার হেড 
কোয়ার্টারের ওপর পাক ভার্মি আর্টিলারি গান ও থ্রি কমানো ব্যাটালিয়নের 
সাহায্যে প্রচণ্ড আক্রমণ চালায় । আমাদের খেসব জওয়ান রিয়ারের দায়িত্বে 
ছিল তারা সংগঠিত হয়ে প্রবল বাধা দেয়। দু'পক্ষের মধ্যে প্রায় ছ'ঘন্টা ধরে 
যুক্ত চলে 1 রাত নেমে এলে পাকিস্তানিদের আক্রমণ কিছুটা স্তিমিত হয় । তখন 
কয়েকজন জেসিও এবং এনসিওর নেতৃত্বে অধিকাংশ সৈন্য তাদের পরিবারসহ 
ক্যান্টনমেন্টের মরণফীদ থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়। চতুর্থ বেঙ্গলের 
নায়েব সুবেদার এম এ সালাম এ সময় অসাধাবণ Ҹара পরিচয় দেন । 
কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট থেঞে যুদ্ধ করে বেরিয়ে আসা সৈনিকেরা অবশ্য তখুনি 
আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে নি । মে মাসের দিকে এদেরই একটা 
ৰড়ে৷ অংশ বিবিরবাজার এলাকায় মাহবুৰের সাব-সেক্টরের সঙ্গে যোগ দেয়। 
জাঙ্গালিয়া бру স্টেশনে আগে থেকেই অবস্থানরত চতুর্থ বেঙ্গলের একটি 
трав তাদের সঙ্গে মিলিত হয়। প্রাটুনটির কমান্ডার ছিলেন লায়ের সুবেদার 
এম.এ. জলিল 1 


ёч ও চতুর্থ বেঙ্গল একত্র হলো 

৩০ মার্চ টেলিফোন অপারেটরদের কাছ থেকে খবর পেলাম, মেজর 
শফিউল্লাহ নেতৃত্বে দ্বিতীয় বেঙ্গল ২৮/২৯ তারিখে জয়দেবপুরে বিদ্রোহ করে 
অয়মনসিংহে একত্র হয়েছে। আরো জান! গেলো, দ্বিতীয় ইস্টবেঙ্গল ট্রেনে করে 
ঢাকা অভিযানের উদ্যোগ নিয়েছে। এ খবর পাওয়া মাত্র একটা রেলওয়ে 
ইঞ্জিন যোগাড় করে মাহবুবে কিশোরগঞ্জ পাঠানো হলো । তার সঙ্গে পাঠানো 
এক জরুরি বার্তায় খালেদ মোশাররফ মেজর শফিউল্লাহকে চতুর্থ বেঙ্গলের 
সঙ্গে যোগ দেয়ার আমন্ত্রণ জানিয়ে বলেন, এই মুহূর্তে ঢাকা গেলে তারা 
পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণে নিশ্চিহ হয়ে খাবেন। আরো শক্তি সয় করে 
সংগঠিত হয়ে তারপর ঢাকর দিকে এগোনোর প্রস্তাব করেন তিনি। ওদিকে 
আরেকটি ট্রেন ভৈরববাজার হয়ে নরসিংদী পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এই ট্রেনটিতে 
Ria বেঙ্গলের যেসব সৈনা ছিল তারা নরসিংদী এবং ডেমরার কাছে 
পীচদোনার বিভিন্ন জায়গায় পাক বাহিনীর ওপর এযামবুশ করে তাদের ব্যাপক 
ক্ষতিসাধন করে। দ্বিতীয় বেঙ্গলের এই যোদ্ধাদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিল 
ইপিআর সদস্য । পাচদোনা এলাকায় দ্বিতীয় বেলের যে ফোর্স গিয়েছিল তার 
কমান্ডার ছিল ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান (এখন মেজর জেনারেল)। সে তখন 
বাদুচ রেজিমেন্টে কর্মরত ছিল । ছুটিতে থাকা অবস্থায় ২৯/৩০ মার্চ 
ময়মনসিংহে ধিতীয় বেঙ্গলের সঙ্গে যোগ দেয় সে। যা হোক, ৩১ মার্চ নাগাদ 
т ও চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টকে ব্রাক্ষণবাড়িয়ায় একত্র করা সম্ভব হয় ॥ এই 
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“শোঞ্জযেন্ট দুটো ছিল প্রায় অক্ষত ৷ দ্বিতীয় ও চতুর্থ বেঙ্গলের একত্র হওয়ার 
лий মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । এরপরই মুক্তিযুদ্ধ একটি 
খুসংহত লামরিক শক্তি হিসেবে সফল পরিণতিয় দিকে অগ্রসর হয়। নয় 
মাসের যুদ্ধের মূল ч ছিল এই ব্যাটালিয়ন দুটো । দখলদার পাকবাহিনীর 
বিরুদ্ধে একটি সংগঠিত ও দীর্ঘস্থায়ী পরিক্তিত যুদ্ধাভিযান পরিচালনায় দ্বিতীয় 
з চতুর্থ বেঙ্গল অগ্রণী ভূষিকা পালন করে । ব্যাটালিয়ন দুটি সৈন্যদের মনোবল 
{б পাশাপাশি দেশবাসীর মনেও বিজ্ঞয় সম্পর্কে আশার সঞ্চার করে 1 


তেলিয়াপাড়ার হেড কোয়ার্টার 

দ্বিতীয় বেঙ্গল আসার পরই আমাদের বাহিনীর হেড কোয়ার্টার হবিগঞ্জের 
ভেলিয়াপাড়া চা বাগানে স্থানান্তরিত করা হয় ॥ আশুগাঞ্জী ও লালপুর ফেরিঘাটে 
অবস্থানরত চতুর্থ বেঙ্গলের সেনাদলকে প্রভ্যাহার করে তেলিয়াপাড়া চা বাগানে 
পাঠানো হয়। তাদের জায়গায় মোতায়েন করা হয় দ্বিতীয় বেঙ্গলের দুটো 
কোম্পানিকে । শায়েস্তাগঞ্জে অবস্থানরত লে. মাহবুবের (পরবীকালে লে. 
কর্নেল ও চট্টগ্রাম эг নিহত) কোম্পানিকেও তেলিয়াপড়া পাঠানো 
হয়। শায়েস্তাগঞ্জ ও মৌলভীবাজারের দিকে পাঠানো হয় দ্বিতীয় বেঙ্গলের 
একটি কোম্পানি । অর্থাৎ ১ এপ্রিলের পর আমাদের অবস্থান ছিল এরকমের : 
্রা্মাণবাড়িয়ায় আ্যান্ডারসন খালে আইনউদ্দিনের কোম্পানি, শাহবাজপুর ব্রিজে 
হারুনের কোম্পানি এবং গঙ্গাসাগরে একটা প্রাটুন। পঙ্গাসাগরে প্রাটুনটি 
পাঠানোর উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানি সৈন্যরা ট্রেন লাইন ধরে আসতে গেলে 
তাদের ধৃতিহত করা । অবশিষ্ট সমস্ত সৈন্য অর্থাৎ চতুর্থ বেঙ্গলের 
দু'কোম্পানির কিছু বেশি সৈন্য এবং দ্বিতীয় বেঙ্গলের দুটো কোম্পানি 
তেপিয়াপাড়াতে একত্র হলো । এরই মধ্যে একদিন চতুর্থ বেঙ্গলের সিও খালেদ 
মোশাররফ বিওপিগুলোতে (Border Outpost) অভিযান চালিয়ে বাঙালি 
ইপিআরদের মুক্ত এবং পাগ্রাবিদের বন্দি করে তাদের অস্ত্রশস্ত্র দখলের দায়িত্ব 
দিলেন মাহবুবকে । মাহবুব পরবর্তী প্রায় দু'সপ্তাহ ধরে কৃতিত্বের সঙ্গে বিভিন্ন 
বিওপি থেকে কয়েকশো বান্ধালি ইপিআরকে মুক্ত করে। এছাড়া বেশ কিছু 
পাঞ্জাবিকে বন্দি করে তাদের অস্রগুলো নিয়ে আসে । 


ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক 

এপ্রিলের ২ তারিখে খালেদ আর আমার সঙ্গে তেলিয়াপাড়া সীমান্তের "নো ম্যান্স্‌ 
ল্যান্ডে' ভারতের ত্রিপুরাস্থ বিএসএফ-এর আইজি (নাম মনে নেই) এবং 
আগরতলার ডিসি মি. সায়গলের মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য-সহযোগিতার বিদ্বয়ে আলোচনা 
হলো। এসময় আমরা আমাদের কাছে আটক পাকিস্তানি অফিসার foroa 
নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম ॥ আমরা বন্দি তিনজনকে তাদের নিরাপত্তা 


г 


হেফাজতে রাখার জন্য ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করলাম 1 তারা কেন্দ্রে 
সঙ্গে আলোচনা করে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেবেন বলে জানালেন । ভারতীয় 
কর্তৃপক্ষ বিকেলে বন্দিদের প্রহণের ব্যাপারে সবুজ সন্কেত দিলেন | তবে ЧИМ. 
কলমে তাদের পরিচয় যুদ্ধবন্দির বদলে লেখা হলো অনুপ্রবেশকারী হিসেবে । 
যেভাবেই হোক আমরা তাদের দায়িত্ব মাথার ওপর থেকে ঝেড়ে ফেলতে 
চাইছিলাম | তাই ভারত তাদের নিতে রাজি হওয়ায় হাফ ছেড়ে বাচলাম | উল্লেখা, 
৩১ মার্চ ব্রাক্ষণবাড়িয়ার এসডিপিও আমার কাছে এসে একরকম হাতজোড় করে 
WA, আমি আর এদের রাখতে পারছি না । লোকজন পাঞ্জাবিদের ওপর এমন 
ক্কিপ্ত, যেশানেই পাঠাই কয়েক হাসার শোক জড়ো হয়ে чту এদের হিলিয়ে етп 
жеп আমি তিন তিনটি খানা হাজতে বদলি করেছি বন্দিদের, সবখানে একই 
অবস্থা । আপনি আমাকে গুলি করুন, তবুও এদের নিয়ে যান ।' 


ওলমানী এলেন ঢাকা থেকে 
২ এত্রিশের পর কোনো এক সময় কর্নেল (অব.) ওসমানী ঢাকা থেকে পালিয়ে 
কুমিল্লার মতিনগর সীমান্ত পার হন। বিএসএফ-এর ব্রিগেডিয়ার পান্ডে তাঁকে 


আমাদের তেলিয়াপাড়া হেড কোয়ার্টারে নিয়ে আসেন। কর্নেল ওসমানীকে তো 
প্রথমে চেনাই যাচ্ছিল না। তার সুপরিচিত গৌফ উধাও! প্রতিরোধ যুদ্ধ 
সম্পর্কে কোনো কথাবার্তা বললেন না ওসমানী । কীভাবে গৌফ কামিয়ে 
ছদ্মবেশে ঢাকা থেকে পালিয়ে এলেন, বারবার শুধু সে কথাই বলছিলেন। 
পাকিস্তানি সৈন্যদের গুলিতে ভার পোষা কুকুর АЁ খুব আফসোস 
করছিলেন কর্নেল ওসমানী । সেদিন একটা ছোটোখাটো মিটিং হয়। এ বৈঠকে 
আমরা ওসমানীকে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সমনৃয়ে একটি অন্তর্বতীকালীন 
সরকার গঠনের তাগিদ দিই, যাতে আমাদের সশশ্র সংগ্রাম একটি বৈধতা 
অর্ধনি করে এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভে সক্ষম হয়। মিটিংয়ে বিএসএফ- 
এর ব্রিগেডিয়ার পান্ডে জানেন, চট্টগ্রামে মেজর জিয়া প্রতিরোধ যুদ্ধ শেষে 
রামগড়ে অবস্থান করছেন। তার সেনাদল একেবারে বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। পান্ডে 
বললেন, মের জিয়াকে আমাদের সৈন্য দিয়ে সাহায্য করতে হবে। মিটিংয়ে 
জিয়াকে সাহাব্য করার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো । সে অনুযায়ী চতুর্থ ও দ্বিতীয় 
বেঙ্গলের দুটো শক্তিশালী বোম্পানি সে রাতেই তার সাহায্যার্থ পাঠানো হলো ॥ 
কোম্পানি দুটো ভারতীয় ভূখণ্ডের ওপর দিয়ে атту পৌঁছে মেজর জিয়ার 
অষ্টম বেঙ্গলের অবশিষ্ট সেনাদলের সঙ্গে যোগ দেয় 1 পরে তারা ফেনী-চট্টগ্বায় 
সড়কের শুশুপুর ব্রিজ এবং কুমিরা এলাকায় কয়েকটি 80444 যুদ্ধে অংশ 
নেয়। জিয়াকে দেয়া চতুর্থ বেঙ্গলের কোম্পানিটির অধিনায়ক চিলেন ক্যাস্টর 
মতিন (পরে ব্রিগেডিয়ার অব.), ধিতীয় বেঙ্গলের কোম্পানির অধিনায়ক ছিলেন 
ক্যাপ্টেন এজাজ (এখন মেজর জেনারেল)। এই মিটিংয়ে ওসমানী তার এক 


অৰাপ্তব পরিকল্পনার কথা উত্থাপন করেন ॥ তিনি দ্বিতীয় ও চতুর্থ বেঙ্গলকে 
দিয়ে ভারতের সোনাসুড়া সংলগ্ন গোমতি নদী পার হয়ে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট 
আক্রমণের প্রস্তাব ছিলেন । ওসমানী বললেন, কুমিল্লার দক্ষিণ-পূর্ব দিক দিয়ে 
গিয়ে ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণ এবং দখল করতে হবে ॥ পরিকন্তনাটা অবাস্তব 
ছিল এজনাই যে, এতে আমাদের পক্ষে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হতো। এ মুহূর্তে সদ্য 
একত্র হওয়া দুটো ব্যাটালিয়নই আমাদের প্রধান সম্বল | ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণ 
করতে গেলে ব্যাটালিয়ন দুটোর অদ্কুরেই বিধ্বস্ত হওয়ার আশঙ্কা ছিল। 
(সৌভাগাক্রমে ব্যাটালিয়ন দুটোর উর্ধ্বতন অফিসারদের প্রবল আপত্তির মুখে 
ওসমানীর এই অসাধ্য ও অবাস্তব প্রস্তাব নাকচ হয়ে যায়। 


মৃত্যুর মুখোযুখি 

৬ এপ্রিল প্রায় নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেলাম । সেদিন সকালে জিপ 
চালিয়ে তেলিয়াপাড়া থেকে প্রাঙ্খণবাড়িয়ায় আইনউদ্দিনের পঞ্জিশনে যাচ্ছি। 
আমার সঙ্গে ঘিতীয় ধেঙ্গলের যেজর নুরুল ইসলাম. ড্রাইভার এবং আমাদের 
দু'জনের দুই ব্যাটম্যান। জিপের ফ্ল্যাগ স্ট্যান্ডে উড়ছে বাংলাদেশের পতাকা । 
গাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের প্রধান সড়কের রেলওয়ে লেভেল ত্রসিংয়ের কাছে 
পৌঁছুতেই আকাশে জঙ্গি বিমানের শব্দ পেলাম, বাইরে মাথা বের করে 
তাকাতেই দেখি, দুটো এফ-৮৬ স্যাবর জেট ডাইভ দিয়ে নেমে আসছে। সঙ্গে 
সঙ্গে গাড়ি থামিয়ে сч যেখানে পারলাম আশ্রয় নিলাম । আমি আর আমার 
ব্যাটম্যান পার্শববন্তী নিয়াজ মোহাম্মদ কলেজের একটি কক্ষে ঢুকে পড়লাম । 
মেজর ইসলাম ঠাই নিলো পাশের কালভার্টের লিচে। ভার ব্যাটম্যান ঢুকে 
গেলো লেভেল ক্রসিংয়ের পাশের ঘল্টি ঘরে ॥ ড্রাইভার যে কোথায় গেলো, 
বুঝলাম না । এর পরের কিছুক্ষণ মনে হলো একটা দুঃস্বপ্ন দেশ্বছি। টানা প্রায় 
পাঁচ মিনিট ধরে আমাদের অবস্থানের ওপর চললো দুটো জঙ্গি বিমানের 
অনবরত স্ট্রাফিং। মেশিলগানের গুলি আর রকেটের প্রবল আওয়াজে কানে 
তালা লেগে যাওয়ার অবস্থা 1 তবে বেঁচে গেলাম মূলত রুমটার সামনেই একটু 
দুরে রেল লাইনের ওপর রেলের তিনটি মালবাহী ওয়াপনের জন্য । 
যেশিনগানের গুলি এবং রকেট আঘাত করে এ ওয়াগন তিনটিকে । সঙ্গে সঙ্গে 
আগুন ধরে যায় সেগুলোতে । ওয়াগন তিনটি সেখানে না থাকলে নিশ্চিত 
মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনে৷ সন্তাবনাই ছিল না। ওয়াগন তিনটি 
আমার অবস্থানকে Line of fire থেকে আড়াল করে রেখেছিল । মিনিট 
পাচেক পর বিমানের আওয়াজ মিলিয়ে যেতে ধীরে ধীরে সবাই যার যার 
чч থেকে বেসিস এলাম 1 গবাইকে гаа অবস্থায় শাণয়া পেস 
একজনকে ছাড়া 1 অন্যরা বেরিয়ে এলেও মেজর ইসলামের ব্যাটম্যানকে 
দেখছিলাম না। হঠাৎ মলে পড়লো সে ঘশ্টি ঘরে ঢুকেছিন। দ্রম্ত সবাই 
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সেখানে গিয়ে দেখলাম, মেশিলগানের গুলিতে এফোৌড়-ওফোড় হয়ে পড়ে 
আছে ся н তার বুকে, পেটে এবং сә মেশিনগানের .৫০ গুলির তিনটি 
বিরাট গর্ত । গুলি লাগার খায় সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছে সে । টিনের ЧЁ ঘরটা 
মেশিলগানের গুলিতে талп! একজন সহযোচ্ধার মৃত্যু এবং আকম্মিক বিমান 
হামলায় সবাই মানসিকভাবে ভয়ানক বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল । কয়েক মিনিটের 
বিমান আক্রমণের প্রচণ্ডতায় সবাই হতবিহ্বল । আসলে 2 মুহূর্তের অনুভূতি 
ঠিক লিখে বোঝানো সম্ভব নয়। এ শেল শক পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে দিন 
পনেরো লেগে যায় আমার। সেদিনই বিকেলে রেডিওতে ঘোষণা কর! হলো, 
পাকিস্তানি বিমান বাহিনীর এফ-৮৬ জঙ্গি বিমানের ইন্টারসেপশনে 
্রাহ্মণবাড়িয়ার বিদ্রোহী কমান্তার নিহত, হয়েছে। আমি ব্রাক্ষণবাড়িয়ায় আছি 
একথা জানা থাকায় ঢাকায় আমার স্ত্রী ও পরিবারের সবাই দুশ্চিন্তায় পড়ে 
যায়। ARIS জিপে লাগালো ক্যাপ দেখে পাকিন্তানরা ধরে নেয়, 
সুক্িৎথান্ধাদের হোমরাচোমরা কেউ এ গাড়িতে ছিল। 


ক্যাপ্টেন হায়দার এবং সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট ইমাম ও মাহবুব 
এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে আরো তিনজন অফিসার আমাদের সঙ্গে বোগ দেয়। 
এরা হলো ক্যাপ্টেন হায়দার (পরে পে. কর্নেল এবং শহীদ) সে. লে. 
ইমামুজ্জামান (এখন মেজর জেনারেল) এবং লে. মাহবুব (পরে ক্যাপ্টেন এবং 
সিলেটের এক যুদ্ধে শহীদ)। দু' একদিন আগে-পরে তারা তেলিয়াপাড়া 
ক্যাম্পে আসে । তিনন্নই কুমিল্লা কান্টনমেন্টে অবস্থান করছ্ছিল। হায়দার 
ছিল খ্রি কমাভো ব্যাটালিয়নের অফিসার । ওই ব্যাটালিয়নে আরেকজন বাঙালি 
অফিসার ছিল । maa পরিস্থিতি আঁচ করতে পেরে ক্যাপ্টেন হায়দার 
পাকিস্তানিদের হাতে বন্দি হওয়ার আগেই ক্যান্টনমেন্ট থেকে পালিয়ে আসে । 
জন্য বান্ধালি অফিসারটি পাকিস্তানিদের প্রতি আনুগত্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে 
ক্যান্টনমেন্টেই থেকে যায় । পরবর্তীকালে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতায় বেশ 
দক্ষতার পরিচয় দেয় ই অফিসারটি । পাকিস্তানি সৈন্যদেরকে চট্টগ্রামের 
কালুরঘাট স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র দখল করতে সহায়তা করে সে। 
অফিসারটি এ সময় মেজর জিয়ার সেনাদলের সঙ্গে সংঘর্ষে আহত হয়। এই 
ঘটনার পরপরই সে পাকিস্তানে পোস্টিং নিয়ে চলে হায় । অবাক করার মত 
ঘটনা, জিয়া-পড়ীর শাসনকালে এ অফিসারটি তার মন্ত্রীসভায় জায়গা করে 
নিতে সক্ষম হয়েছিল। А 

সে. লে. ইমামুজ্জামানের মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়ার ঘটনাটি ছিল লোমহর্ষক । 
সে ছিল কুমিল্লা ক্যান্টনযেন্টের আর্টিলারি রেজিমেন্ট । রেজিমেন্টটির সিও 
পাঞ্জাবি লে. কর্নেল ইয়াহ্ৰ ছিলেন চরম বাঙালি-বিষেমী । ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় 
আমাদের বিদ্রোহ করার খবর পেয়ে রক্তলোলুপ এ অফিসার তার রেজিমেন্টের 


+ 


বাঙালি সেনানদস্যদের ওপর গুলি চালানোর নির্দেশ দেয় 1 তার নির্দেশমতে 
বেশ কয়েকজন বাঙালি সেনাসদস্যকে একটি কক্ষে ঢুকিয়ে পাকিস্তানি brara 
ется গুলি চালায় । সে. লে. ইমামুজ্জামানও এই বাঙালি সেনাসাদস্যদের 
মধে। беа গুলিবিদ্ধ হয়ে সবাই লুটিয়ে পড়ে । ইমামুজ্জামানের গায়ে গুলি 
লাগলেও তার মৃত্যু হয় নি। আহত অবস্থায় অন্যদের মৃতদেহের নিচে লুকিয়ে 
থাকে সে। পরে রাত নেমে এলে গোপনে ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে আসে 
ইমামুজ্ামান। তারপর সীমান্ত পার হয়ে বিএসএফ-এর কাছে পরিচয় দিলে 
তারা তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। একটু সুস্থ হলে সেখান থেকে 
তেলিয়াপাড়া চলে আসে ইমামুজ্জামান। 

লে, মাহবুবের পোস্টিং ছিল ফ্রন্টিযাধ ক্োর্দ оймо | কুমিল্লা ক্যান্টনয়েন্টে 
অবস্থানকালে ২৯ মার্চের পর পালিয়ে এসে ভেলিয়াপড়ায় আমাদের সঙ্গে যোগ 
দেয় মাহবুব । পরবর্তীকালে প্রথম বেঙ্গলে পোস্টিং হয় তার। নভেম্বরের 
শেষদিকে সিলেটের পূর্বাঞ্চলে এক রণাঙ্গনে শহীদ হয় агы! 


আপসকামী নেতৃত্ব 

বিমান হামলার দু'তিনদিন আগের ঘটনা । ডিফেন্স পজিশনগুলো তদারকির 
কটিন কাজে ব্রাহ্মণবাড়িয়া যাওয়ার সময় সিলেট সড়কে সরাইলের কাছে হঠাৎ 
করে তাহেরউদ্দিন ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। রাস্তার পাশে একটা 
গাছতলায় দীড়িয়েছিলেন তিনি । ছোটোখাটো একটা জনতা তাকে ঘিরে 
দাড়িয়ে। তাহেরউদ্দিন ঠাকুরের সঙ্গে আমার ছাত্রজীবনের পরিচয় 1 ১৯৬১ 
সালে তদানীন্তন ঢাকা হল ছাত্র সংসদে ছাত্র ইউনিয়নের প্যানেলে তিনি জিএস 
আর আমি সহ-ত্রীড়া সম্পাদক ছিলাম। সত্তরের নির্বাচনে সংসদ নির্বাচিত 
হয়েছেন তাহের ঠাকুর । যেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন সেটাই তার নির্বাচনী 
এলাকা 1 স্বভাবতই আমি গাড়ি থেকে নেমে সোৎসাহে তাকে ২৭ তারিখ 
আমার বিদ্রোহ করার কথা শ্রানালাম ৷ ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে আওয়ামী 
লীগ নেতৃবৃন্দের নির্দেশনা কি, জানতে চাইলাম তার কাছ থেকে । আমাকে 
হতবাক করে দিয়ে ভাহেরউদ্দিন ঠাকুর бөзгө খাজা হয়ে গিয়ে বললেন, 
“I don't know anything. 1 have nothing to do with you. Who told 
you to revolt? We didn't ask you to do so...you people in 
uniform always complicate the situation.” তাহেৰ মনোভাব 
দেখে যারপরনাই বিস্মিত ета আমি । বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে চাকরির নিশ্চয়তার 
প্রলোভন, নিজের ও পরিবারের নিরাপত্তা তুচ্ছ করে দেশের জন্য নিরস্ত্র 
জনগণের জীবন রক্ষায় যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়লাম, আর একজন জনপ্রতিনিধি হয়ে 
এই লোক বলে কি না Who told you to revolt? «та সঙ্গে আর কোলে 
কথা বলার প্রবৃত্তি হশো। ч) আমার БЕА চলে এলাম সেখান থেকে । 


e 


স্রী-পুত্রের খোজখবর 

৩ বা в এপ্রিল ঢাকা থেকে ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ ব্রাঙ্মণবাড়িয়ায় এলেন । 
জাকারিয়া চৌধুরীসহ (সাবেক মন্ত্রী) কয়েকজন বিশিষ্ট afe তার সঙ্গে 
ছিলেন । আমাকে দেখে খুব খুশি হলেন তিনি । মওদুদ জানালেন, ঢাকা থেকে 
অনেক তরুণ যুদ্ধে যোগ দিতে চাইছে। তিনি আবার ঢাকায় ফিরে গিয়ে 
বন্ধৃবাঙ্গবসহ আগ্রহীদেরকে নিয়ে আসতে চাইলেন। মওদুদ ঢাকায় যাবেন 
শুনে আমার স্ত্রী ও দু'ছেলে Бнр ও কোচন কোথায় কেমন আছে সে ব্যাপারে 
খোজ করতে বলায় সাগ্রহে ча হলেন তিনি । ঢাকা থেকে মওদুদ ফিরলেন ৮ 
এপ্রিল । এসে জানালেন, আমন স্ত্রী রাশিদা দু' ছেপেকে নিয়ে ঘোড়াশালে 
কোনো এক আত্মীয়ের বাড়িতে আছেন। ঘোড়াশালে আমাদের একজন 
নিকটাত্মীয় থাকতেন, তবে আহার ধারণা, রাশিদার সেখানে যাওয়ার সন্তাবনা 
ңа কম। মওদুদ বানিয়ে বলছেন কি না সন্দেহ হলো আমার। ঢাকা শহরে 
চলাফেরা তখন মোটেই নিরাপদ নয়। তাই হয়তো আমার পরিবারের খোঁজ 
করতে পারেন নি। এখন চক্ষুলজ্জায় না-ও করতে পারছেন না । হঠাৎ করেই 
নে হলো, নরসিংদীতে রাশিদার এক আত্মীয়ের বাড়ি আছে। ঘোড়াশাল 
থেকে নরসিংদী কাছেই। তাহলে রাশিদা হয়তো নরসিংদীতেই আছেন । 
সেদিনই নরসিংদীতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম ৷ সন্ধ্যা পেরোতে চারজন 
জওয়ান আর ব্যাটম্যানকে নিয়ে রওনা হলাম ৷ অনেক ঘোরাঘুরি করে 
নরসিংদীর এ বাড়িটিতে যখন পৌঁছুলাম, তখন মধ্যরাত পেরিয়ে পেছে। ভয়ে 
কেউ илет পর্যন্ত খুলতে চায় না। শেষ পর্যন্ত জিগ্যেস করলাম, ঢাকা থেকে 
কেউ এসেছে কি না। বন্ধ দরজার ওপাশ থেকেই জানানো হলো, না কেউ 
আসে নি ঢাকা থেকে এতোটা পথ এসেও ওদের কোনো খবর না পেয়ে খুব 
হতাশ লাগলো 1 ফেরার সময় কাছেই নরসিংদী বাজারে দেখলাম আগুন 
гт! প্রচুর গুলির শব্দও শোনা গেলো । বুঝলাম পাকসেনাদের কাজ । 
আমরা সংখ্যায় মাত্র পাচজন। তাই চেরে চেয়ে দেখা ছাড়া আর কিছুই করার 
ছিল না। পরদিন সকালের দিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া এসে পৌছুলাম। 

এ সময় দ্বিতীয় বেঙ্গলের একটি কোম্পানি নিয়ে আশুগঞ্জের প্রতিরক্ষার 
দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল алса নাসিম (পরে লে. জেনারেল ও সেনাবাহিনী 
প্রধান)। নরসিংদী যাওয়ার পথে আশুগঞ্জ পার হওয়ার সময় তার সঙ্গে দেখা 
হয় আমার । 

в এপ্রিল পাক বিমানবাহিনী আযাভারসন খালে আমাদের অবস্থানে হামলা 
চালায়। এই হামলায় চতুর্থ বেঙ্গলের একজন জওয়ান শহীদ হয়। গুরুতর 
আহত হয় আরেকজন । বিমান হামলার পর SORTA খালেন্স чач আরও 
সুদৃঢ় করা হয়। 


তেলিয়াপাড়ায় গুরুত্বপূর্ণ কনফারেন্স 
এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে তেলিয়াপাড়া হেড কোয়ার্টারে একটি বড়ো ধরনের 
কনফারেন্স হলো । ধিতীয় ও চতুর্থ ব্যাটালিয়নের সিনিয়র অফিসাররা ছাড়াও 
এতে কর্নেল (অব.) ওসমানী, রামগড় থেকে আসা মেজর জিয়া, ভারতীয় 
বিএসএফ-এর প্রধান মি. гга, ব্রিগেডিয়ার পান্ডেসহ কয়েকজন সিনিয়র 
অফিসার এবং ব্রাজাণবাড়িয়ার এসডিও কাজী রকিনউদ্দিন আহমেদ উপস্থিত 
ছিলেন । কনফারেপে মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশকে অস্ত্র, গোলাবারুদ ও аитты! 
দিয়ে সহায়তা করার ব্যাপারে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একমত্য প্রতিষ্ঠিত 
হয়। কিনতু প্রয়োজনের তুলনায় প্রাতশ্রদ্ত সাহায্যের aa ছিল গেহাতই 
অনুক্পেখ্য। এ কনকারেলেই আমরা সবিশেষ গুরুত্বারোপ করে বলি মুক্তিযুদ্ধকে 
বৈধতাদানের জন্য এখনই একটি অস্থায়ী সরকার গঠন অত্যাবশাক । 
মুক্তিযুদ্ধের প্রতি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির জন্য এটি অপরিহার্য ছিল এরই ফলে 
১৭ এপ্রিল কুষ্টিয়ার বৈদ্যনাথ তলায় সৈয়দ নজরুল ইসলামকে অস্থায়ী 
রাষ্ট্রপতি করে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার গঠন করা হলো। 

এদিকে কনফারেন্স চলাকালে একটা ঘটনা ঘটলো । সকাল লোয়া আটটা 
একজন সিগন্যাল сарна একটা মেসেজ ইন্টারসেন্ট কবে আনলো а 
মেসেজটা হচ্ছে TOT (Time over Тагкс!) at 8.301 এর অর্থ 
বাংলাদেশের কোনো একটি জায়গায় সাড়ে আটটার সময় বিমান থেকে বোমা 
হামলা হবে। ওসমানী সাহেব এতে খানিকটা অস্থির হয়ে উঠলেন। তিনি 
বারবার বলছিলেন, যে-কোনো সময় পাকবাহিনী বিমান হামলা চালাতে পারে। 
চলে যাওয়ার জন্য ауз হয়ে উঠলেন তিনি। অথচ তেলিয়াপাঢ়া একেবারে 
সীমান্ত থেঘা এলাকা, সেখানে পাকিস্তানি বিমান হামলার গ্রশুই ওঠে না। 
কারণ সীমান্তের অতো কাছে জঙ্গি বিমান পাঠানো যানে ভারতকে একরকম 
যুদ্ধের উস্কানি দেয়া, বেটা অন্তত এ মুহূর্তে পাকিস্তানিরা চাইছিল না। 
ওসমানীর এই ভীরুতা দেখে বিদেশী অতিথিদের সামনে অনেকটা অপ্রন্ভুতই 
হতে হয় আমাদের । 

এরপর থেকে ধায় প্রতিদিনই ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আযাভারসন খালের 
ডিফেন্স পর্যবেক্ষণে যেতাম আমি। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করাসহ 
বিভিন্ন বিষয়ে ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিনের সঙ্গে কথাবার্তা হতে । এরি মধ্যে 
ব্রাস্তণবাড়িয়ায় একটা ট্রেনিং কোম্পানি গঠন করা হয়েছিল। কোম্পানিটির 
দায়িত্‌ দেয়া হয়েছিল ডাক্তার লে. আখতারকে । পরে আখতারের 
ট্রেনিং কোম্পানিকে তেলিয়াপাড়ায় নিয়ে আসা হয়। অল্প কয়েকদিনের 
মধোই ট্রেনিং কোস্পাগিতে আলা শ্রশিক্ষণার্থীদের সংখা! হাজারে উনরীত 
হলো। এই বিপুলসংখ্যক লোককে সামাল দেয়া আখতাবের জন্য বেশ 
কষ্টসাধ্য হয়ে উঠলো। 


আশুগঞ্জ ব্রান্ষণবাড়িয়া পাকযাহিনীর দখলে 
১৩ এপ্রিল পাকবাহিনী ব্রাহ্মণবাড়িয়া দখশের অভিযান শুরু করে। এ উদ্দেশ্যে 
তারা ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও আশুগঞ্জ আমাদের অবস্থানগ্ুলোতে বিমান হামলা 
চালায় হেলিকপ্টারে করে আশুগঞ্জে পাওয়ার স্টেশনের পেছনের মাঠে সৈনা 
নামানো হয়। এছাড়া বেশ কিছু পদাতিক সৈন্য তৈরধধাজার-আশুগঞ্জ 
রেলওয়ে ব্রিন্সের ওপর দিয়ে অগ্রসর হয়। সেই সঙ্গে মেঘনা নদী দিয়ে 
গানবোট এবং чуи ক্র্যাফটের মাধ্যমেও সৈন) সমাবেশ ঘটায় 
পাকিস্তানিরা । মেঘনা ব্রিজ পার হয়ে ভারা জঙ্গি বিমানের ছত্রচ্ছায়ায় সারাদিন 
ধরে গোলাবর্শণ করতে করতে WANA হয়। শা সৈন্যদের কাভার দেয়ার 
জনা ছাটি এফ-৮৬ জঙ্গি বিঘান হামলা শুরু করে । এর মধ্যে পালা করে দু'টি 
বিমান সারা দিনই আকাশে ছিল। জল-স্থল-আকাশপথের এই ত্রিমুখী সাড়াশি 
আক্রমণের মুখে টিকতে я পেরে আশুগঞ্জ ও লালপুরে নিয়োজিত দ্বিতীয় 
বেলের সৈন্যরা তাদের অবস্থান ছেড়ে পিছিয়ে ব্রাক্মণবাড়িয়ায় চলে আসে । 
মেঘনা ব্রিজ ও আশ্তগঞ্জ সম্পূর্ণভাবে পাকসেনাদের দখলে চলে যায়। উল্লেখ), 
কয়েকদিন আগে মেঘনা ব্রজ উড়িয়ে দেয়ার জন) আমরা তাতে হাই- 
এক্সপ্লোসিড স্থাপন করেছিল'ম। একটি মাত্র অগ্নিক্ষুলিঙ্গই নিচের দুটো স্প্যান 
উড়িয়ে দেয়ার জানা যথেষ্ট ছিল। কিন্তু দেশের সম্পদের এত বড়ো একটা 
ক্ষতি করতে আমাদের কারুরই মন চাইছিল না। আর (уа উড়িয়ে দিয়েও 
আকাশ ও নৌ-পথে তাদের অধ্রাভিযান ঠেকানো যেতো না। ব্রিজটা দখল 
করার পর পাকসেনারা এই আয়োব্দন দেখে হতবাক হয়ে যায়। কেন আমরা 
পণঢাদপসরণ করার সময়ও ব্রিজটি উড়িয়ে দিই নি, তা তারা ভেবে পায় নি। 
১৪ থেকে ১৬ এপ্রিল-_. এই তিনদিন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আমাদের অবস্থানে 
বেশ কয়েকবার বিমান হামলা җәп! পাকিস্তানিরা আশুগঞ্জে এরি মধ্যে এক 
ব্রিগেডের মতো সৈন] জড়ো করেছিল। ব্রান্মণবাড়িয়ার দিকে তাদের 
অগ্রাতিহান অব্যাহত থাকে। ১৬ এপ্রিল সন্ধ্যা নাগাদ অগ্রবর্তী পাক সৈন্যরা 
ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের উপকণ্ঠে এসে পৌঁছলে! ৷ সে মুহূর্তে আযাভারসন খালে 
অবস্থানরত চতুর্থ বেঙ্গলের ঝ্যাপ্টেন আইনউদ্দিনের কোম্পানির সেখানে থাকা 
আর নিরাপদ রইলো না। কারণ পাকবাহিনী তাদের পেছন দিয়ে খুৰ কাছে 
চলে এসেছিল । আমি তখন আ্যান্ডারসন খালের অবস্থানে আইনউদ্দিনের সঙ্গে । 
কোম্পানিটিকে সেখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে ধ্রাহ্মণবাড়িয়া-আখাউড়া রেললাইন 
ধরে আখাউড়ায় পিছিয়ে аера আমরা । আবাউড়া পৌঁছে তিতাস নদীর ওপর 
রেলওয়ে ব্রিজের দু'পাশে প্রাঞ্গণবাড়িয়ার দিকে মুখ করে ডিফেন্স তৈরি 
করলাম 1 তারিথটা ছিল ১৭ এব্িল। ব্রাক্ষণবাডিয়া থেকে পিছিয়ে আসার সময় 
আখাউড়ায় অবস্থিত তিতাস নদীর ব্রিজটি উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছিলাম 
আমরা | Кёл টেকনিক্যাল ডগটির কারণে ব্রিজটি পুরোপুরি ধ্বংস না হয়ে তার 


দুটো স্প্যান কাত হয়ে খায় 1 এতে করে অবশ্য ব্রিজটি যান চলাচলের অযোগ্য 
হয়ে পড়ে ॥ পাকিস্তানিদেরকে এ ব্রিজ পুরোপুরি ভেঙে আবার ঠিক করতে 
হয়েছিল 1 এতে তাদের যথেষ্ট সময় বায় হয়। 

তখন থেকে আমাদের মূল খাঁটি হলো আখাউড়া স্টেশন ও তার 
আশপাশের এলাকা । এ অবস্থান নিরাপদ ПЧ এবং আইনউদ্িনের অবস্থান 
জোরদার করার জন্য গঙ্গাসাগরে নদীর পাশে অবস্থান নিতে একটা শক্তিশালী 
প্রাটুন পাঠালাম । এতে করে কৃষিল্লার দিক থেকে পাক সৈন্যরা হঠাৎ করে 
পেছন থেকে আইনউদ্দিনের ওপর চড়াও হতে পারবে না । 


আখাউড়া-গঙ্গাসাগর-সিঙ্গারবিলের যুদ্ধ 

২২, ২৩ ও ২৪ এপ্রিল আখাউড়া ও গঙ্গাসাগর অঞ্চলে পাকবাহিনীর সঙ্গে 
আমাদের তুমুল যুদ্ধ হলে! ৷ সীমান্ত রেখা লঙ্ঘনের আশঙ্গায় পাকিস্তানিরা 
এবার আর বিমান ব্যবহার করে নি। পাকবাহিনী দূরপাল্লার কামানের অবিরাম 
গোলাবর্ষণ আর পদাতিক বাহিনী মারফত হামলা চালালো ৷ প্রচণ্ড লড়াইয়ের 
পর প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে পাকবাহিনী আমাদের দুটো অবস্থানই দখলে 
নিয়ে নিলো । এ যুদ্ধে আমাদেরও যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হয়। আমাদের পক্ষে দশ- 
বারোজন শহীদ এবং ২০ জনের মতে! আহত হয়। এই লড়াইয়ের পর 
আইনউদ্দিনের কোম্পানি ও গঙ্গাসাগরে অবস্থানরত প্রাটুনটি প্রত্যাহার করে 
আমরা ত্রিপুরার আগরতলা শহরের দক্ষিণে মনতলার 'নো হ্যান্স্‌ ল্যাভে' 
ক্যাম্প স্থাপন করলাম। যুদ্ধ শুরুর পর থেকে এটাই আমাদের ফোর্সের প্রথম 
সীমান্ত অতিক্রমের ঘটনা। আবাউড়া দখল করে পাকবাহিনীর একটা অংশ 
আখাউড়া-সিঙ্গারধিণ-আজমপুর সড়ক ও সমান্তরাল রেললাইন ধরে অগ্রসর 
হয়। সিঙ্গারবিলে আমাদের চতুর্থ বেঙ্গলের আরেকটি অবস্থান ছিল। সেখানেও 
পাকবাহিনীর সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। টানা দু'দিন যুদ্ধের পর তৃতীয় দিন 
সিঙ্গারবিপ পাকবাহিনীর দখলে চলে যায়। সিঙ্গারবিল যুদ্ধের সময় 
পাকি্তানিদের নিক্ষিপ্ত গোলা খ্রায়ই সীমান্তের ওপারে আগরতলা বিমানন্দরে 
গিয়ে পড়ছিল । গোলাগুলিতে বিমানবন্দরের বেসামরিক যাত্রীরা হতাহত হতে 
পারে--এই আশঙ্কায় আগরতলার খ্রশাসন সিঙ্গারবিল পজ্জিশন থেকে 
আমাদের সরে যাওয়ার অনুরোধ করেন। এ কারণে সিঙ্গারবিলে অবস্থিত 
আমাদের সৈন্যরা পিছিয়ে গিয়ে মনতলা লো ম্যান্স্‌ ল্যান্ড অবস্থান নেয। 
সিঙ্গারবিলে অবস্থান নেয়া চতুর্থ বেঙ্গলের সেনাদলটিকে আমি ভারতীয় 
ভূখণ্ডের ওপর দিয়ে সরিয়ে এনে আইনউদ্দিনের কোম্পানির সঙ্গে একত্র করি। 


асть মোস্তফা কামাল 
ল্যাল নায়েক মোগুকা কামালের শাহাদাত বরণ আখাউড়া-পঙ্গাসাগর- 
সিঙ্গারবিল যুদ্ধের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটল । এই тти নায়েক মোস্তক্াই 


পরবর্তীকালে মুক্তিযুদ্ধের সর্বোচ্চ সম্মান 'বীরশ্রেষ্ঠ উপাধিতে ভূষিত হন। 
опет আমার অধীনস্থ একজন সিপাই ছিল। ভালো মৃষ্টিযোদ্ধা হিসেবে 
মুক্তিযুদ্ধ эт হওয়ার কিছুদিন আগে অবৈতনিক ল্যান্স নায়েক হিসেবে 
পদোন্নতি হয় তার। অর্থাৎ লাগ নায়েকের ПГ হলেও সে পেতো সিপাইয়ের 
বেতন 1 আবাউড়া-গঙ্গাসাগর যুদ্ধে সে গঙ্গাসাপর ফ্রন্টে একটা এলএমভি 
পজিশনে ছিলো! । গঙ্গাসাগর যুদ্ধের আগের দিন তার সঙ্গে আমার শেষ দেখা 
হয়। সেদিন জনশূন্য আখাউড়া স্টেশনে তাকে কিছুটা উদ্ত্রান্তের মতো খুরতে 
দেখে আমি রেগে গেলাম । মেস্তফার কাধে একটা এলএমন্দি 1 তার অধীনে যে 
চারজন সিণাই তাদেস কাছে শুধু একট! Фп গ্রাইফেশ, অথচ সে জরুরি 
এলএমজিটা ফ্রন্ট থেকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে ঘুরছে। ধমক দিয়ে মোস্তভফাকে 
জিগ্যেস করলাম. এখানে কি করছো তুমি? মোস্তফা উত্তর দিলো, স্যার, গত 
দু'তিনদিন ধরে আমাদের কাবোরই ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া হয় নি। খাবারের 
খুবই অভাব 1 তাই আমি এখানে এসেছি খাবারটাবার কিছু পাওয়া যায় কি না 
দেখতে 1 আমি ওকে বললাম, তুমি এক্ষুনি তোমার জায়গায় খাও, আমি দেখি 
কি করা যায়। মোস্তফা চলে গেলো। সেদিন রাতে এক বস্তা বিস্কুট যোগাড় 
করে গঙ্গাসাণরে মোস্তফাদের অবস্থানে পাঠালাম । পঙ্গাসাণরের যুদ্ধে ২৪ এপ্রিল 
ভোর রাতে অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে тук করে মোস্তফা শহীদ হয় 1 পাক সৈন্যদের 
একটি অংশ পেছন দিয়ে গিয়ে আমাদের সৈন্যদেরকে দু'দিক থেকে ঘিরে 
ফেলে 1 আমাদের তরফে সৈন্মসংখ্যা ছিল খুবই কম। এক প্রাটুনের মভো। 
উপায়ান্তর না দেখে ল্যান্স নায়েক মোস্তফা এলএমজি দিয়ে কাতার দিতে দিতে 
সবাইকে পিছিয়ে যেতে বলে। শুধু сагатта অবিরাম এলএমজির ат 
ফায়ারেই ২৫/৩০ জন পাকিস্তান সৈন্য নিহত হয় । এই ফাকে আমাদের অনা 
যোজ্ধারা নিরাপদে বেরিয়ে যেতে সক্ষম হয়। তারা দূর থেকে যোপ্তফাকে 
কাভার দেয়ার জনা গুলি ছুঁড়তে থাকে। бр সে আর ফিরতে পারে নি। 
নিজের জীবন বিপন্ন করে পাকসেনাদের ওপর এলএমজ্রি চালাতে চালাতে এক 
সময় সে শহীদ হয়। ল্যান্স নায়েক মোস্তফার অসীম সাইসিকতা আর চরম 
эйтеп ঝন্য আমাদের বেশ কয়েকজন সৈনঃ নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে 
রক্ষা পায়। এ যুদ্ধে মোস্তফা ছাড়াও আমাদের আরো তিন-চারব্দন সৈন্য শহীদ 
হয়। স্বাধীনতার পর অন্যানোর সঙ্গে আমিও সর্বোচ্চ বীরদের তালিকায় 
মোস্তফার নাম সুপারিশ করি। সেই সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৭২ সালে তৎকালীন 
সরকার а মুক্তিযোদ্ধাদের বিতিন্ন সম্যানসূচক খেতাবে ভূষিত করেন। 

যাই হোক, ২৫ এপ্রিল নাগাদ বাংলাদেশের ভূখণ্ডে আমাদের আর কোনো 
অবস্থান রইলো লা। MAAM অবস্থান পেকে পশ্চাদপসরণ করে 
আমরা আগরতলার পার্শবর্তী মনতলায় অবস্থান নিলা । তেলিয়াপাড়ায় 
আমাদের যে ট্রপস্‌ ছিল সেখান থেকে একটা কোম্পানি ক্যাপ্টেন গাফফারের 


вз 


শেডৃত্বে সীমান্তবর্তী শালদা নদী এলাকায় পাঠানো হলো । সিঙ্গারধিলে 
চতুর্থ বেঙ্গলের যে Дер ছিল আইনউদ্দিনের নেতৃত্বে তাদেরকে পাঠানো 
হয় মনতলায়। 


মতিনপরে অবস্থান খহণ 
২৮ এপ্রিল ошен খালেদ মোশাররফ আমাকে কসবার দক্ষিণে মতিনগরে 
অবস্থান নেয়ার নির্দেশ দিলেন। যতিনপর এলাকাটি উঁচু-নিচু ঢিলা আর খন 
জঙ্গলে ভর্তি। সেই জঙ্গল পরিষ্কার করে আমরা সেখানে ক্যাম্প স্থাপন 
বলাম । কয়েকপিসের মধ) og বেগলে পিপল piga, айя টুল এবং 
ব্যাটালিয়ন হেড কোয়ার্টারসহ সবগুলো পাড়ি তেলিয়াপাড়া саса মতিনগরে 
চলে এলো। সেই থেকে খতিনগরই হয়ে উঠলো চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের 
মূল খাটি এবং প্রাণকেন্দ্র । মভিনশর আসার পরই আমরা একটা ট্রেনিং ক্যাম্প 
চালু করলাম। মূলত ঢাকা ও ভার আশপাশের জেশাগুলো СҸСӘ দলে দলে 
কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং গ্রামের সাধারণ যুবকরা এসে এই ক্যাম্পে 
যোগ দিতে লাগলো । দিনকয়েকের মধ্যেই এদের সংখ্যা কয়েক হাজারে 
উন্নীত হলো। এতোগুলো লোকের থাকা-খাওয়া আর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা 
করতে গিয়ে হিমশিম বেতে লাগলায় আমরা । 

বানের পানিতে যেমন গলির সঙ্গে আসে কচুরিপানা, তেমনি মুক্তিপাগল 
তরুণ-যুবকদের ভিড়ে মিশে এলো পাকিস্তানিদের কিছু চরও। প্রশিক্ষণাীদের 
কেউ কেউ দুয়েক দিন পর না বলে চলে যেতো । আমার ধারণা, ওরা 
আমাদের অবস্থান, প্রস্তুতি, অন্ত ও লোকবল সম্পর্ক্কে খবর পৌঁছে দিতো 
পাকিস্তানিদের কাছে। 


এয়ার ফোর্সের অফিসারদের আগমন 

এরি মধ্যে একদিন ধোপদুরঞ্ত পাজামা-গাণ্জাবি পরা এক ভদ্রলোককে শনাক্ত 
করার জনা বিএসএফ-এর লোকজন আমার কাছে নিয়ে এলো । এ সময় 
বিএসএফ ৰা অন্য কেউ কোনো সন্দেহভাজন লোককে শনাক্ত করার জন্য 
আমার বা খালেদ মোশাররফের কাছে নিয়ে আসতো সৃৱেশধারী ভদ্রলোক 
ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট কাদের (পরবর্তীকালে স্কোয়াদ্রল লিভায় অব.) বলে 
নিজের পরিচয় দিলেন । কাদের জানালেন, তাকে ঢাকাস্থ বিমান বাহিনীর 
কয়েকজন সিনিয়র অফিসার পাঠিয়েছেন এখানে আসার পথ এবং ара 
দেবে যাওয়ার জন্য । তিনি এরি মধ্যে এলাকার পথঘাট দেখে নিয়েছেন। 
কাদের নললেন, আস্বাকে নিশ্বাস করে ছেড়ে দিলে aama азий. 
অফিসারকে পাবেন আপনি, আর যদি না ছাড়েন তাহলে হয়তো তারা আর 
আসতে উৎসাহী হবেন না। দোটানায় পড়ে গেলাম । এর আগেও এয়ার 


ফোর্সের পরিচয় দিয়ে একজন এসে দু'দিন পর চলে গেছে॥ এও যদি ভাই 
করে? তবে তার কথাবার্তা থেকে স্পষ্টতই বুঝলাম, অল্রলোক প্রকৃতই বিমান 
বাহিনীর একজন অফিসার । তিনি যদি সত্যিই কয়েকজন অফিসারকে নিয়ে 
আসেন. তাহলে তো খুবই ভালো হয়। 

зт. লে. কাদেরকে ক্যাম্পে রেখে বিকেলে আগরতপায় খালেদ 
মোশাররফের কাছে পরামর্শ চাইতে গেলাম। সবকিছু শোনার পর কিছুক্ষণ 
চিন্তা করে মেজর খালেদ বললেন, "আমাদের সম্পর্কে জানতে পাকিস্তানিদের 
আর কিছু বাকি আছে নাকি? বেঙ্গল রেজিমেন্টগুলো কি পরিমাণ sata নিয়ে 
«біта এসেছে এবং чта সৈন্যসংখ্যা কতো, তাতো ওরা জানেই) দাও 
ছেড়ে, কি আর হবে" খালেদ মোশাররফের কথায় ফ্লা, লে. কাদেরকে ছেড়ে 
দিলাম । এরপর কয়েকদিন বেশ টেনশনে ছিলাম। ক'দিন পরই মতিনগর 
ক্যাম্পে বেশ কিছু নারী-পুরুষ-শিশু-সম্থলিত এক “কাফেলা' এসে হাজির হয়। 
এই কাফেলাটা ছিল азга ফোর্সের সেই সব অফিসার এবং তাদের 
পরিবারবর্গের আমি এ সময় ক্যাম্পে ছিলাম না 1 পরে ক্যাম্পে এসে তাদের 
দেখে যুপপৎ বিস্মিত এবং бер হই । প্রথমে আসা ফ্লা. পে. কাদেরের সঙ্গে 
সেদিন এয়ার ফোর্সের যেসৰ অফিসার অবরুদ্ধ ঢাকা থেকে পালিয়ে আমাদের 
মতিনগর এসেছিলেন, তারা হলেন এপ ক্যাপ্টেন এ. কে. খন্দকার (পরে 
এয়ার ভাইস মার্শাল, অব.), উইং কমান্ডার বাশার (পরে এয়ার ভাইস মার্শাল: 
কর্মরত অবস্থায় বিমান দুর্ঘটনায় নিহত), ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট সুলতান মাহমুদ 
(পরে এয়ার ভাইস মার্শাল, অব.), р, শে, বদরুল আলম (পরে স্কোয়াডুন 
লিডার, অব.), চে. লে. লিয়াকত আলী (পরে স্কোয়াডুন লিভার, অব.). P. 
লে. সদরুদ্দিন (পরে এয়ার ভাইস মার্শাল, অব.), CEREA লিডার শামসুল 
আলম (পরে গ্রুপ ক্যাপ্টেন, অব.), ফ্লাইং অফিসার ইকবাল রশীদ (পরে 
ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট, অব.), ফ্লাইং অফিসার সালাউদ্দিন (পরে ফ্লাইট 
লেফটেন্যান্ট, অব.) প্রমুখ । এরা আসায় আমাদের শক্তি অনেকটাই বেড়ে 
গেলো । আমাদের বাহিনীতে অফিসারদের দলটাও একটু ভারি হলো, যা তখন 
বুৰ প্রয়োজন ছিল। এর দু'একদিন আগে-পরে ঢাকা থেকে সেনাবাহিনীর 
আরও চারজন ক্যাপ্টেন আমিনুল হক (পরে ব্রগেডিয়ার অব.), জাফর ইমাম 
(পরে লে. কর্নেল অব.), সালেক (পরে CMER সালেক, প্রয়াত) ও আকৰর 
(পরে পে. কর্নেল অব.) আমাদের সঙ্গে যোগ দেন 1 


আবার পরিবারের খোজে 

মে মাসের ৫/৬ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যাপয়ের ছাত্র মুক্তিযোদ্ধা কাজী আমাকে 
জানালো, সে ঢাকায় ধাবে। আমি চাইলে সে আমার স্্রী-পুত্রপের তার সঙ্গে 
করে নিয়ে আসতে পানে 1 ওৱা ঢাকা থেকে চলে এলে খুবই ভালো হয়, 


কাজেই রাজি হয়ে গেলাম আমি। কাজীর কাছে রাশিদাকে একটা চিরকুট 
লিখে দিলাম, যাতে সে নিশ্চিন্তে চলে আসতে পারে। মনে আছে, একটা 
সিগারেটের প্যাকেট ছিঁড়ে তার উল্টোদিকের শাদা অংশে তিনটি শব্দ 
লিখেছিলাম শুধূ-_'তুমি চলে আসো'। কাজী ঢাকায় কয়েক দিন ছিল। এর 
মধ্যে খৌজ করে জানতে পারে, রাশিদ! পুরানা পল্টনে তার বোনের বাসায় 
আছে। চিঠিটা পাওয়ার পরদিনই ভোরবেলা কাজীর সঙ্গে রওনা হয়ে যান 
রাশিদা কাইয়ুম নামে কাজীর এক বন্ধুও তাদের সঙ্গে চললো । কাইমুমের 
উদ্দেশ্য মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়া । নৌকা, বেবিট্যাক্সি, রিকশা এবং হাটাপণে 
afaa পৌছুতে ভাদের সন্ধ্যা হয়ে যায় । আমি ола ক'দিন আগ 
“কোলকাতায় চলে গেছি। এদিকে কোলকাতায় যাওয়ার আ্রাপেই ঘটেছে আরেক 
অপ্রত্যাশিত ঘটনা । আগরতলা যাওয়ার পথে সোনামুড়া ফেরি ঘাটে চাকা 
থেকে আসা বেশ কিছু তরুণ-মুবকের মধ্যে দেখি আমার ছোট ভাই রুবেল 
দাড়িয়ে। ওর বয়স তখন তেরো-চোদ্ধ হবে । আমি মতিসগর আছি জানতে 
পেরে অন্যদের সঙ্গে সেও চলে এসেছে। এ পরিস্থিতিতে যেন অবাক হতেও 
ভূলে গিয়েছিলাম । ভাই রুবেলকে দেখে মোটেই আশ্চর্য হই নি। তখনকার 
যতো ওকে ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিয়ে আমি আমার কাজে চলে গেলাম। মুক্তিযুদ্ধে 
অংশ নেয়ার জানা দেশের [বিভিন্ন чем থেকে বিভিন্ন чя ও শ্রেণীর 
লোকজন আসছিল অব্যাহতভাবে ৷ সেই সঙ্গে আমাদের বাহিনীর পুনর্গঠন ও 
ট্রনিংয়ের কাজও চলতে থাকে যথাসাধ্য 1 


ве 


তৃতীয় বেঙ্গলের দায়িতৃ গ্রহণ 


কোলকাতা যাত্রা এবং প্রবাসী সরকার ও সিইনসি'র সঙ্গে সাক্ষাৎ 
এপ্রিলের শেষদিকে আগরতলায় BDF (Bangladesh Force)-এর পূর্বাধজ্লীয় 
হেড কোয়ার্টার স্থাপিত হয়। ১০ মে বি ডি এফ হেড কোয়ার্টার থেকে আমার 
পোস্টিং অর্ডার হলো । পোস্টিং অর্ডারে কোলকাতান্থ বিডিএফ হেড কোয়ার্টারে 
গিয়ে C-in-C (কমান্ডার ইন চিফ) কর্নেল (অব.) ওসমানীর কাছে রিপোর্ট 
করতে বলা হলো। তিনিই 'আমাকে আমার পরবর্তী দায়িতু বুঝিয়ে দেবেন। 
১৫ মে চতুর্থ বেঙ্গল থেকে বিদায় নিয়ে আগরতলা থেকে ইন্ডিয়ান এয়ার 
ফোর্সের বিমানে করে কোলকাতার উদ্দেশে রওনা হলাম 1 সঙ্গে যৎসামান্য 
টাকা। চতুর্থ বেঙ্গলের সৈনিকদের বেশির ভাপেরই বাড়ি ছিল কুমিন্যা- 
নোয়াখালি-চট্টগ্রাম অঞ্চলে । তারা ভাগের নিজেদের এলাকায় থেকেই লড়াই 
করতে চাওয়ায় তাদের কাউকে সঙ্গে নিলাম না । আমার সঙ্গে এলেন গ্রুপ 
ক্যান্টেন খন্দকার । азе হিসেবে সঙ্গে ছিল আরো তিনজন ছাত্র 
মুক্তিযোদ্ধা তান্না, শাহেদ ও তার আত্মীয় ইকবাল এবং ব্যাটম্যান ল্যান্স 
নায়েক মুজিব । কোলকাতার পৌঁছে নিউ মার্কেট এলাকার একটা হোটেলে 
উঠলাম ॥ পয়সার অভাবে এক বেডের একটা রম তাড়া করলাম । শাহেদরা 
কোলকাতায় আন্মীয়-স্বজ্জনের বাসায় থাকার ব্যবস্থা করে। 

এদিকে কোলকাতাস্থ পাকিস্তানি ডেপুটি হাইকমিশনার বাঙালি কর্মকর্তা 
হোসেন আলী বাংলাদেশ সরকারের збе ইতিমধ্যে তার আনুগত্য প্রকাশ করে 
মিশনে বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে দিয়েছিলেন। গার দপ্তরে ডেপুটি 
হাইকমিশনার হোসেন আলীর সঙ্গে কথ্যবার্তা হলো। তিনি পূর্বাঞ্চলীয় ফ্রন্টে 
যুদ্ধে খবরাখবর জানতে চাইলেন । আমরা মোটামুটি প্রতিরোধ গড়ে ভূতে 
পেরেছি জেনে আশ্বন্ত ও অনুপ্রাণিত হলেন তিনি । আমাদের অগ্রগতির কথা 
শুনে লেশ আশাবাদী মনে হলে! ভাকে। ডেপুটি হাইকমিশনারের অফিসেই 
মুজিবের খাকার ব্যবস্থা হলো! । আমি আর খন্দকার সাহেব উঠলাম গিয়ে 
হোটেলে । আগেই বলেছি, রুমে একটা মাত্র বিছানা ছিল । গ্রুপ ক্যাপ্টেন 


বন্দকার পদ এবং বয়স দু'দিক থেকেই আমার বেশ সিনিয়র । কাজেই ভাকে 
বিছানায় থাকতে বলে আমি ভূমিশয্যা নিলাম ॥ মেঝেতে কার্পেট বা সেই 
জাতীয় কিছুই নেই, কিন্তু তারই মধ্যে ঘুমিয়ে পড়তে দেরি হলো না : কারণ 
এভোদিনে এসব অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল । পরদিন বাংলাদেশ দৃতাৰাসে 
পেলাম 1 সেখানকার লোকজনের কাছে জানতে চাইলাম, সিইনসি কোথায় 
বসেন? কিন্তু সন্দেহবশত বোধহয় কেউ কিছুই বললো না । প্রবাসী বাংলাদেশ 
সরকারের কার্যালয় কোথায় সেটাও জানাচ্ছিল না কেউ। এসময় কেউকেটা 
গোছের একজন ভদ্রলোককে খুব তৎপরতার সঙ্গে চলাফেরা করতে দেখলাম । 
আচার-আচরণে তাকে খুব চৌকশ দেখাচ্ছিল | সবাই তাকে খুব সমীহ করছে। 
জানা গেলো. তার নাম রহমত আলী । তার কাছে আমাদের পরিচয দেয়ার পর 
তিনি জানালেন, তার আসল নাম আমীরুল ইসলাম (ব্যারিস্টার) । তিনি 
আমাদেরকে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের কার্যালয়ের ঠিকানা দিলেন। রুপ 
ক্যাপ্টেন খন্দকার ও আমি ঠিকানা অনুযায়ী বালিগঞ্জের সেই অফিসে গেলাম । 
বাংলাদেশ সরকারের কার্যালয়ে পৌঁছে সিইনসি কর্নেল (অব.) ওসমানীর কাছে 
রিপোর্ট করলাম আমরা । ওসমানী সাহেব আমাদের দেখে খুব খুশি হলেন। 
বললেন, চলো বাংলাদেশ সরকারের শীর্ঘ убери সঙ্গে পরিচয় করিয়ে 
দিহ তোমাদের । 

আমাদেরকে পাশের ঘরে নিয়ে গেলেন তিনি। সেখানে একটা চৌকির 
ওপর লুঙ্গি আর স্যান্ডো গেঞ্জি পরা অবস্থায় বসে ছিলেন সর্বজন্রদ্ধেয় সৈয়দ 
নজরুল ইসলাম, আরো ছিলেন তাজউদ্দিন আহমেদ এবং এম. арра আলী । 
এএইচএম কামরুজ্জামান এবং খন্দকার মোশতাক তখন অফিসে ছিলেন না а 
কর্নেল ওসমানী প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের তিন স্থপতির সঙ্গে পরিচয় 
করিয়ে দিলেন আমাদের । তিন নেতা দেশের পর্থাঞ্চলের যুদ্ধ কেমন চলছে, 
জানতে চাইলেন। বেশ কিছুক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমাদের লোকবল, 
জনগণের মনোভাব, মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল. কি কি астма ইত্যাদি 
সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। যুদ্ধ কতোদিন চলতে পারে সে সম্পর্কে আমাদের 
ধারণাও জানতে চাইলেন তারা 1 

কথাবার্তা শেখ হলে কর্নেল ওসমানীর সঙ্গে তার কক্ষে গেলাম । ওসমানী 
আমাকে বললেন, চতুর্থ বেঙ্গলে দু'জন মেজর থাকার কোনো প্রয়োজন নেই। 
আমরা এখন অফিসার সন্ভটে তুগছি॥ তাই আরো গুরুখ্পূর্ণ কাজে অন্য 
জায়গায় পাঠানোর জনা তোমাকে চতুর্থ বেঙ্গল থেকে ডেকে এনেছি) তোমার 
প্রথম কাজ হচ্ছে আগামী তিনদিন আমার সঙ্গে থাকবে ভুমি । পশ্চিমবঙ্গের 
দক্ষিণের বসিরহাট থেকে শুরু করে উত্তরে কুচবিহার পর্যন্ত ঘুক্তিবাহিনীর 
томест পরিদর্শন করতে চাই আমি । তুমি আমার সাথে ঘাকবে। 
মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল বাড়ানোর জন্য তাদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখৰো আমি। 


s 


তাদের সুবিধা-অসুবিধাগুলোও সরেজয়িনে জানা দরকার । কর্নেল ওসমানী 
আরো জানালেন, ফেরার পথে বালুরঘাটের কাছে বাস্তালিপাড়া নামে একটা 
জায়গায় আমাকে নামিয়ে দেবেন তিনি। সেখানে অবস্থানরত তৃতীয় বেঙ্গল 
রেজিমেন্টের কমা গ্রহণ করতে হবে আমাকে । ওসমানী আমাকে দায়িত্ব 
দেয়ার তিন সপ্তাহের মধো «пп নদীর উত্তরের সবগুলো ক্যাম্প থেকে 
ইপিআর, পুলিশ, মুক্জাহিদ, আনসার, ছাত্র-জনতা এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত 
মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে তৃতীয় বেঙ্গলের পুনর্গঠনের নির্দেশ দিলেন। ক্যাপ্টেন 
আনোয়ার (পরে মে. জেনারেল) তখন ১৮৭ জন সৈনিকপমেত 
বেঙ্গলাক নিযে ৰাঞ্জলিপাডায় অবস্থান করছিলেন উলেখ্য, সৈয়দপুর 
ক্যান্টনমেন্টে অবস্থানকালে ৩০/৩১ মার্চ তৃতীয় বেলের ওপর পাকবাহিনী 
হামলা চালায় ॥ আকশ্রিক হায়লায় তৃতীয় বেঙ্গল রেজিমেন্টের অনেকেই নিহত 
ও বন্দি হয় এবং অন্যরা лән হয়ে NG | 


মুক্তিযুদ্ধে তৃতীয় বেঙ্গলের ডূমিকা 
মুক্তিযুদ্ধে তৃতীয় বেঙ্গলের ভূমিকা ও সামগ্রিক অবদান ছিল ঈর্ষণীয় । মহান 
মুক্তিযুদ্ধে তৃতীয় বেঙ্গলের অধিনায়কত্বের দায়িত্বপালনের দুর্লভ সম্মানে আমি 
গরিত। প্রাণপ্রিয় এই ব্যাটালিয়নের অধিনায়কত্ব গ্রহণের পূর্বকালীন সময়ের 
(২৫ м-ге м সপ্তাহ) সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আমি পাঠকদের জন্য 
বিশ্বস্ততার সঙ্গে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। 

মার্চ মাসের ৪ তারিখে তৃতীয় বেঙ্গলের অবস্থান ছিল সৈয়দপুর 
ক্যান্টনমেন্টে । দিনটি ছিল ব্যাটালিয়নটির Raising Day বা প্রতিষ্ঠা দিবস । 
উল্লেখ্য, ১ মার্চ থেকে পা্রাছিনী বাংলাদেশের অন্যানা সেনানিবাসের মতো 
এখানেও তৃতীয় বেসলকে Гин করার চেষ্টা চালায় । সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্টে 
в মার্চ এক দরবার" অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে ব্যাটালিয়নের সিও সব 
ME সদসাদের উদ্দেশে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তা রাখেল। 'দরবার' চলার সমর 
অত্যন্ত অস্বাভাবিক ও বিধিবহির্ভূতভাবে তৃতীয় বেঙ্গলের আবাসিক এলাকার 
চারপাশে ২৫ এফএফ রেজিমেন্ট ও সশস্ত্র সেনাদল নিয়োগ করা হয়। এই 
ঘটনা জানাজানি হয়ে গেলে তৃতীয় বেঙ্গলের সেনাসদস্যের (এদের প্রায় সবাই 
বাঙালি) মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। এরপর থেকে তৃতীয় বেঙ্গলের 
ব্যারাকণডলোর আশপাশে অস্ত্রধারী পাকসেনাদের গতিবিধি ক্রমশই বাড়তে 
থাকে 1 এর মধ্যে তারা তৃতীর বেঙ্গলকে ধিরে পরিখাও খৌড়ে। পাকিস্তানিদের 
এসব বড়মন্ত্রমূলক কাজকর্ম দেবে বাঙ্ডালি সেনাদের মধ্যে উত্তেজনা বাড়তে 
থাকে ॥ এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে তৃতীয় বেঙ্গলের বাঙালি সেনাসদসারা 
আত্মরক্ষা ও প্রয়োজনে জাতির সু্তির জন্য লড়াইয়ের প্রত্যয় নিয়ে 
পরবর্তীকালে বিভিন্ন ঘটনায় বেশ কয়েকবার অননুমোদিতভাবে অগ্রধারণ করে 


ov 


маста সৃষ্টি করে। 

২৫ মার্চের আগে থেকেই বাংলাদেশে অবস্থিত বেঙ্গল রেকিমেন্টের অন্য সব 
প্যাটালিয়নের মতো তৃতীয় বেলের শক্তি কমিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে তাদেরকে 
ছোট ছোট দলে ভাগ করে বিভিন্ন জায়গায় ছুড়িয়ে দেয়া হয়। অজুহাত হিসেবে 
ভাবতীয় আগ্রাসন ঠেকানোর মনগড়া কাহিনী শোনানো হয়। পাকবাহিনীর 
পাশবিক পরিকল্পনা কার্যকর করায় তৃতীয় বেঙ্গল যেন সংগঠিত হয়ে বাধা দিতে 
মা পারে, সেজন্যই তাদেরকে এভাবে ছত্রবান করে দেয়া হয়। এর ফলে 
প্রয়োজনে পরবর্তীকালে শক্তি প্রয়োগ করে তাদেরকে অস্ত্র সমর্পণ করাতে সুবিধে 
হবে, এ ঘ্যাপারটাও পাকবাহিনীর বিবেচনায় ছিল ॥ এই নীল নকল! নাস্তনায়ান 
করতে গিয়ে আলফা কোম্পানিকে পার্বতীপুরে পাঠানো হয়। সঙ্গে যায় 
পাকিল্তালি стем (পরে নিহত) সৈয়দ সাফায়েত হুসেন। চার্লি কোম্পানিকে 
ক্যাপ্টেন আশরাফের (পরে মেজর জেনায়েল) নেতৃত্বে ঠাকুরপাও পাঠানো হয়। 
পলাশবাড়ি/ঘোড়াঘাট এলাকায় অবস্থান নেয় ব্রান্ডো ও ডেল্টা কোম্পানি । এদের 
সঙ্গে পাঠানো হয় মেজর নিজামউদ্দিন (পরে নিহত), ক্যাপ্টেন মুখলেস (পরে 
লে. কর্নেল অব.) এবং লে. রফিককে (পরে বন্দি ও নিহত)। 

সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্টে অবস্থান করছিল উল্লিখিত কোম্পানিগুলোর রিয়ার 
পার্টি, ব্যাটালিয়ন হেড কোয়ার্টার ও হেড কোয়ার্টার কোম্পাণিয কিছু সেনা- 
সদস্য । ৩১ মার্চ পাকসেনাদের হাতে আত্রান্ত হওয়ার দিন পর্যন্ত ক্যাপ্টেন 
আনোয়ার (পরে মেজর জেনারেল), লে. সিরাজ (পরে বন্দি ও নিহত) ও 
সুবেদার сөн হারিস এদের সঙ্গে ক্যান্টনমেন্টে অবস্থান করছিলেন। 
সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্টে আরো ছিলেন সিও লে, কর্নেল yan করিম ও 
সেকেও ইন কমান্ড মেজর আকতার 1 এই দু'জনই ছিলেন পাকিস্তানি । সিও 
ফজল করিম ছিলেন প্রবলভাবে ৰাালি-বিধেষী। 

২৫ মার্চ রাতে পণহত্যার মাধ্যমে পাকবাহিনী বাঙালিদের বিরুদ্ধে 
অঘোষিত যুদ্ধ শুরু করার পর ঘোড়াঘাটে অবস্থানরত তৃতীয় বেঙ্গলের সৈনারা 
২৮ মার্চ পলাশৰাড়িতে লে. রফিকের নেতৃত্বে একটি বড়ো ধরনের আযমবুশ 
স্থাপন করে। তাদের উদ্দেশ ছিল, বগুড়ার দিকে অগ্রসরমান ২৫ এফএফ 
রেজিমেন্টের ওপর অতর্কিত আঘাত হেনে তাদেরকে, নির্মূল করে দেয়া । ২৫ 
এফএফ রেজিমেন্টের অভিজ্ঞ পাকিস্তানি লে. কর্ণেল গোলাগুলি শুরু হওয়ার 
ঠিক আগ মুহূর্তে অনভিজ্ঞ তরুণ লে. রফিককে যুদ্ধের বদলে আলোচনার 
মাধ্যমে সঙ্কট অবসানের আহ্বান জানান। সিংহহ্বদয়ের অধিকারী এই তরুণ 
ৰাঙালি অফিসার সরল বিশ্বাসে পাকিস্তানি কর্নেলের কাছে স্বাওয়ামাত্রই 
পাকসেনারা তাকে জোর করে কর্নেলের গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে মুহুর্তের মধ্যে 
রংপুরের দিকে রওনা হয়। এই ঘটনার মুখে দু'পক্ষের মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে গুলি 
বিনিময় শুরু হয়ে что প্রচণ্ড গোলাগুলির এক পর্যায়ে ২৫ এফ এফ রেজিমেন্ট 


টিকতে না পেরে রংপুরের দিকে পালিয়ে যায়। তাদের পক্ষে অনেকে হতাহত 
হয়। রওক্ষয়ী এই যুদ্ধে তৃতীয় বেঙ্গলের দু'জন সৈন্য শহীদ, একজন অফিসার 
বন্দি এবং বেশ কয়েকজন আহত হয়। বন্দি অবস্থায় হতভাগ্য রফিককে পরে 
রংপুর সেনানিবাসে হত্যা করা হয়। এই সংঘর্ষের পর শক্র-মিত্র চূড়ান্তভাবে 
চিহিত হয়ে গেলো। সংঘর্ষের এই খবর সৈয়দপুর পৌছানো মাত্র সেখানে 
অবস্থানরত তৃতীয় বেঙ্গলের সেনাদের মধ্যে উত্তেক্সনা আরো বেড়ে যায়। 

৩০ মার্চ তৃতীয় বেঙ্গলের ব্যাটালিয়ন আ্াডজুট্যান্ট সিরাজকে রংপুর ব্রিগেড 
হেড কোয়ার্টারে একটা কনফারেন্সে যোগ দেয়ার জনা পাঠানো হয়। তার 
সঙ্গে ১০/১২ হান সশশ্র а ছিশ। পাকিস্তানিরা পথে তাদেরকে বন্দি করে 
অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় সে রাতেই প্রায় সবাইকে নির্মমভাবে হত্যা করে। দলটির 
ча একজন সদস্য দৈবক্রমে বেঁচে যায় । পরে সে তৃতীয় বেঙ্গলের সঙ্গে 
আবার মিলিত হতে পেরেছিল। উল্লেখ্য, তখন রংপুর ব্রিগেডের গুরুত্বপূর্ণ 
প্রিগেড aea পদে আসীন ছিলেন একজন атайн মেজর আমজাদ খান 
চৌধুরী । উল্লেখ, তিনি ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট কুষিপ্তার ব্রিগেড কমাভার 
ছিলেন এবং তারই নিয়োজিত সেনা দল বঙ্গবন্ধুর বাসভবনের পাহারার 
দায়িত্বে ছিল। আক্রমণকারীদের প্রতিরোধে এরা সেদিন বার্থ হয়। সব 
э ая দেশ এই বাংলাদেশে তিনি পরবর্তীকালে মেজর জ্রেনারেল পদে 
উন্নীত হয়েছিলেন! 

৩০ মার্চ দিবাপত রাতে পাকিস্তানি ২৫ এফএফ রেজিমেন্ট সৈয়দপুর 
ক্যান্টমেন্টে অবস্থানরত তৃতীয় বেঙ্গলের আবাসিক অবস্থানগুলোতে কামানের 
প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করে। সেখানকার একমাত্র বাগ্তালি অফিসার আনোয়ার ছিল 
কোয়ার্টার মাস্টার 1 আনোয়ার ও সুবেদার মেঞ্জর হারিস মিয়ার নেতৃত্বে 
(সেনানিবাসে অবস্থানরত তৃতীয় বেঙ্গলের স্ব্সংখ্যক সৈন্য দুত সংগঠিত হয়ে 
এই আক্রমণ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে অমিত বিত্রমে রুখে দাঁড়ার। পাকিস্তানি 
সৈন্যরা এক পর্যায়ে কামানের গোলাবর্ষণ থামিয়ে উত্তরদিক থেকে Assault 
line বানিয়ে হামলা চাদায়। তৃতীয় বেঙ্গলের বীর সেনারা অত্যান্ত ক্ষিপ্রতা ও 
দক্ষতার সঙ্গে এ হামলাও খ্রতিরোধ করে। নিজেদের পক্ষে ব্যাপক হতাহত 
হওয়ায় এবং আক্রমণে খুব একটা সুবিধে করতে না৷ পারায় পাকসেনারা 
তখনকার মতো রণে ভঙ্গ দেয়। কয়েক ঘণ্টা পর ২৫ азат রেজিমেন্ট 
আবার কামানের গোলার ছায়ায় আক্রমণ চালায়। এবারের আক্রমণ আসে 
উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে । এ পর্বায়ের প্রচণ্ড সংঘর্ষে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার 
করে আক্রমণকারী পাকসেনা দল এক সময় পিছিয়ে যায়। তোর হয়ে এলে 
লড়াই স্তিমিত হয়ে পড়ে। Бий দিনের আলোয় রংপুর থেকে Ота আনিয়ে 
নতুন করে পাক হামলার অশক্কা দেবা দেয়। এদিকে আবার ব্রিগেড হেড 
কোরার্টারের নির্দেশে মার্চের প্রথম সপ্তাহেই তৃতীয় বেলের ট্যাঙ্-বিধ্বংসী 
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কামানগুলো সামরিক মহড়ার নামে সুকৌশলে ব্যাটালিয়ন থেকে সরিয়ে 
দিনাজপুরে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল। এ অবস্থায় দিনের আলোয় ক্যান্টনমেন্ট 
থেকে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া ছিল আত্মহত্যার শামিল । নিজেদের পক্ষে প্রচুর 
হতাহত এবং "ЫР পক্ষের তারি অস্ত্র ও লোকবলের কারণে আনোয়ার তৃতীয় 
বেঙ্গলের সেনাদেরকে কৌশলগতন্তাবে পশ্চাদপসরণের নির্দেশ দেয়। 

তৃতীয় বেঙ্গলের সেনাদল বিক্ষিপ্তভাবে গুলি চালাতে চালাতে দুই অংশে 
বিভক্ত হয়ে পিছিয়ে আসে । একদল পাকিস্তানি কামানের আওতার বাইরে 
বদরগঞ্জে অবস্থান গ্রহণ করে। অন্য দলটি অবস্থান নেয় ফুলবাড়িয়ায়। 
ক্যান্টনমেক্টের এই пэ» যুদ্ধে তৃতীয় ঘেসশেন প্রায় ২০ আন শহীদ এবং 
৩০ থেকে ৩৫ জনের মতো সদসা আহত হয় । এছাড়া কয়েকজন নিখোজ 
হয়েছিল । পাকসেনাদের পক্ষেও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। 

এদিকে ক্যান্টনমেন্টের রিয়ার পার্টির ওপর হামলার খবর পেয়ে ঠাকুরগাও 
ও পার্বতীপুরে অবস্থানরত চার্লি ও আলফা কোম্পানি সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট 
আক্রমণের উদ্দেশ্য এপ্রিলের ২ তারিখে ফুলবাড়িতে একত্র হয় ফুলবাড়িতে 
দিনাজপুর সেক্টরের ইপিআর (সাবেক)-এর থছ সদস্য বিদ্রোহ করে তৃতীয় 
বেঙ্গলের সেনাদপের সঙ্গে যোগ দিয়ে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করে। এদিকে 
আলফা কোম্পানি ফুলবাড়ি চলে যাওয়ায় একদল পাকসেনা ও প্রচুর অস্ত্রধারী 
বিহারি-অবাঙালি পার্বতীপুর এলাকা দখল করে নেয়। ৪ এখ্রল আলফা 
কোম্পানি পাক অবস্থানে আক্রমণ চালিয়ে পার্বতীপুর «аи করে। এ 
আক্রমণে টিকতে না পেরে সেখানে অবস্থানরত পাকসেন) ও эм বিহারিরা 
সৈয়দপুর পালিয়ে যায়। এই যুদ্ধে তৃতীয় বেঙ্গলের একজন শহীদ ও 
কয়েকজন আহত হয়। 

প্রায় একই সময় চার্লি কোম্পানি ভূষিরবন্দরের পাক অবস্থানে প্রচণ্ড 
আক্রমণ চালায় । চার্লি কোম্পানির আক্রমণের তীব্রতার কারণে পাকসেনাদের 
প্রথমবারের মতো যুদ্ধক্ষেত্রে ট্যাঙ্ক ব্যবহার করতে হয়। এ যুদ্ধে চার্লি 
কোম্পানির বেশ কয়েকজন হতাহত হয়ে পড়লে আক্রমণ বন্ধ করে তারা এক 
পর্যায়ে পিছিয়ে আসে। চার্লি কোম্পানি এবার অবস্থান নেয় চরখাইয়ের কাছে 
খোলাহাটিতে। 

এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহ নাগাদ প্রায় গোটা তৃতীয় বেঙ্গল চরখাই- 
খোলাহাটিতে প্রতিরক্ষাগত অবস্থান গ্রহণ করে 1 খোণাহাটিতে স্থাপন করা হয় 
হেড কোয়ার্টার । বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি যুদ্ধে হতাহতের কারণে ব্যাটালিয়নের 
সদস্য সংখ্যা অনেক রাস পেয়েছিল। বিচ্ছিন্ন হয়ে-যাওয়া কিছু সেনাসদস্য 
ব্যাটালিয়নের সন্দে মিলি, হওয়ার আশাব দিনাজপুর. রংপুর ও বগুডার বিভিন্ন 
স্থানে অবস্থান করতে থাকে। অফিসারদের মধ্যে একমাত্র আনোয়ার তখন 
ব্যাটালিয়ন । আশরাফ ও মুখলেস তখন লিখোজ এবং নিজামউদ্দিন শহীদ । 
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তৃতীয় বেঙ্গল খোলাহাটি থাকার সময় সম্ভবত ৯ এপ্রিল আনোয়ার রংপুর 
ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণের উদ্দেশ্যে বদরগঞ্জে রেকি (পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান) 
করতে যায়। তার সঙ্গে ছিল মাত্র কয়েকজন ац । এ সময় তুল করে হঠাৎ 
সে জিপসহ ২৫ এফএফ রেজিমেন্টের সেনাদের মধ্যে ঢুকে পড়ে। পাকিস্তানি 
এফএফ রেজিমেন্ট আর ইপিআর বাহিনীর চামড়ার সরঞ্জামাদি (Web 
12401071011) দুটোই কালো রঙের ছিল বলে এই বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। মুহূর্তের 
মধ্যে দু'পক্ষই নিজেদের ভুল বুঝতে পারে । শুরু হয়ে যায় গুলি বিনিময় । মাত্র 
কয়েকজন যোদ্ধাসহ আনোয়ার বন্দি হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থেকে মরণপণ যুদ্ধ 
ক্রয়ে বেলিয়ে আসতে সক্ষম афа এ ез আপোয়াগ গুলিবিদ্ধ হয় । পরে 
কৌশলে পাকিস্তানিদের এ শক্তিশালী অবস্থান অতিক্রম করে আনোয়ার ও 
তার সহযোগ্ঠারা সেদিনই খোলাহাটিতে অবস্থানরত তৃতীয় বেঙ্গলে ফিরে 
আসে । তবে এ এলাকার ম্যপসহ জিপগাড়িটি শত্রুপক্ষের হাতে পড়ে যায়। 
ম্যাপটিতে তৃতীয় বেঙ্গলের বিভিন্ন ফোম্পানির অবস্থান চিহ্নিত ছিল বলে 
বিমান আক্রমণের আশঙ্কায় সেদিনই তৃতীয় বেঙ্গলকে দুই ভাগে ছড়িয়ে দেয়া 
হয়। এফ অংশ চলে যায় চরধাই-ফুপবাড়ি এলাকায়, অন্য অংশ অবস্থান নেয় 
হিলি এলাকায় । উল্লেখ্য, এই ঘটনার দিন দুয়েক আগে আলফা কোম্পানি 
বদরগঞ্জে একটি বড়ো ধরনের আমবুশ করে, যাতে পাকসেনাদের বেশ 
কয়েকজন হতাহত হয়। 

এপ্রিলের ১৩ থেকে ১৪ তারিখে চরখাইয়ে অবস্থানরত তৃতীয় বেঙ্গলের 
সেনাদল ও ইপিআর-এর বাঙালি সদসারা রেল লাইন ধরে অগ্রসরমান 
শক্রুসেনাদের বড়ো দলের মোকাবেলায় ব্যাপক আকারের আযামবুশ স্থাপন 
করে। পাকসেনারা রেল লাইন ধরে হিলির উদ্দেশে যাচ্ছিল। রেল লাইনের 
দূ'পাশের খামগ্ডলোতে আগুন লাগাতে লাগাতে অগ্রসর হচ্ছিল তারা। 
আআমবুশের ফাদে আসামাত্র গাকসেনারা প্রচণ্ড গোলাগুলির মধ্যে পড়ে যায়। 
কয়েক মিনিটের মধ্যে বহু গাকসেনা হতাহত হলে আত্বরক্ষার জন্য তারা 
পার্বভীপুরের দিকে পশ্চাদপসরণ করে। এ যুদ্ধে মুক্তিবাহিণীয়ও কয়েকজন 
হতাহত হয়। 

১৪ এপ্রিল আলফা কোম্পানির প্রাটুন কমান্ডার নায়েব সুবেদার (পরে 
ক্যাপ্টেন অব.) ওহাবকে ঘোড়াখাট-হিলি রোডে পাকসেনাদের প্রতিরক্ষা 
অবস্থানে রেইড করতে পাঠানো হয়। অগ্রসরমান এই সেনাদলটির অলক্ষ্যে 
পাচবিবি-হিলি রোড ধরে আসা আরেকটি শক্তিশালী শত্র-সেনাদল অতর্কিতে 
তাদেরকে পেছন দিক থেকে হামলা করে বসে । তৃতীয় বেঙ্গলের সামনের 
এবং একটু 'কানাকুনিজাবে পেছনের শক্র-ম্মনস্থান পেকে ата মেশিনণান 
আর মর্টার ফায়ার হতে থাকে। একমাত্র রান ছাড়! কভার নেয়ার জন] কোনো 
উচু আড়াল নেই। রাস্তার দু'পাশে বিদ্ৃত ধানখেত ॥ এ অবস্থানে সারাদিন 
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খদ্দের পর রাতের অন্ধকারে ওহাবের প্রাটুনটি পশ্চাদপসরণ করতে সক্ষম 
হয়। এই সংঘর্ষে তৃতীয় বেঙ্গলের একজন শহীদ ও урач আহত হয়। ওহাব 
আহতদের সবাইকে তাদের মূল প্রতিরক্ষা অবস্থানে নিয়ে আসতে পেরেছিল। 

মে মাসের প্রথম সপ্তাহে আলফা ও চার্লি কোম্পানির যৌথ সেনাদল 
মোহনপুর বিজ এলাকার শঞ অবস্থানে আক্রমণ করে । এ হামলায় দু'পক্ষেরই 
বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়। তৃতীয় বেঙ্গলের দু'জন এনসিও নিহত এবং কয়েকজন 
আহত হয়। এই অভিযানের দু'একদিন পর আলফা কোম্পানি দিনাজপুরের 
রামসাগর এলাকায় পাক অবস্থানে রেইড করে এবং সাফলোর সঙ্গে 
METETE পর্যুদর কাব Бил আসে । 

মে মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকেই তৃতীয় ধেঙ্গল মিত্র বাহিনীর পরামর্শমতো 
আক্রমণ-প্রতি আক্রমণ এড়িয়ে গিয়ে রেইড. আমরুশ, রোড মাইন স্থাপন ও 
{ңе ডেমোলিশনের মতো কম ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে থাকে । উদ্দেশ্য, 
শত্রপক্ষে হতাহতের ঘটনা ঘটিয়ে তাদের মনোবলে চিড় ধরানো এবং 
যাতায়াত বাধাগ্রস্ত করা। এ রকমই একটা আকশনে মে মাসের মাঝামাঝি 
পাচৰিবি-জয়পুরহাট রাস্তার ওপর এক মাইন বিস্ফোরণে পাকবাহিনীর একটি 
গাড়ি বিধ্বস্ত হলে একজন অফিসার ও ১৩জন সৈন্য নিহত হয়। 

চরস্বাই থাকাকালীন এপ্রিলের শেষে মিত্র বাহিনীর সঙ্গে তৃতীয় বেঙ্গলের 
যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। তৃতীয় বেঙ্গলে তখন রয়েছে একজন অফিসারসহ 
বিভিন্ন ব্যাঙ্কের ৪১৬ জন সেনাসদসা ৷ পরবর্তীকালে бш বাহিনীর পরামর্শে 
দুটো কোম্পানি স্থানান্তরিত হয় ভারতীয় সীমান্তবর্তী এলাকা রায়গঞ্জে । 
আনোয়ারের দুই কোম্পানি হিলি-বালুরথাট এলাকায় থেকে যায়। মে মাসের 
তৃতীয় সপ্তাহে আনোয়ারের কোম্পানি দুটোর অধিনায়কত্ব গ্রহণের মাধ্যমে 
আমি বাদুরঘাটের কামারপাড়া নামের একটা জায়গায় তৃতীয় বেঙ্গলের 


পুনর্গঠনে হাত দিই । 


কর্নেল ওসমানীর সঙ্গে সীমা ক্যাম্প পরিদর্শন 

বালিপঞ্জে পে. নূরন্নবীর (পরে লে. কর্নেল, AAA অভিযোগে বরখাপ্ত) 
সঙ্গে দেখা হয়েছিল। কোলকাতায় PAN যেখানে অবস্থান করছিলো, আমাকে 
সেখানে থাকার আমগ্রণ জানায়। সে তবন ক্যাপ্টেন ডালিম (পরে মেজর, 
অব.), ক্যাণ্টেন নূর (পরে মেজর, অব.) ও ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান (পরে 
কর্নেল এবং ১৯৮১-র চট্টগ্রাম অদ্্যুথানে নিহত) এদের সঙ্গে সম্ভবত একটা 
স্কুলে ঠাই নিয়েছিল। একদিন иста ওবানে গেলাম। ক্যাপ্টেন ডালিম, 
নূর, মতি এরা সবাই ক'দিন আগে পাঞ্জাব সীমান্ত দিয়ে পাকিস্তান থেকে 
পালিয়ে এসেছে। সারা রাত গল্পগুজব হলো। তারা পাকিস্তান থেকে তাদের 
পালিয়ে আনার কাহিনী শোনালো । খুব খুশি হলাম । আরে! তিনজন 


অফিসারকে পাওয়া গেলো । নবী এ সময় আমাকে অনুরোধ করলো তাকে 
সঙ্গে নিতে নিয়ে নিলাম তাকে 1 সঙ্গে আরো তিনজ্ঞন। কর্নেল ওসমানী, 
দ্বাইভার ও আমার ব্যাটম্যান শুরু হলো প্রায় আড়াইশ! মাইলের যাত্রা этч 
বেশ কয়েকটি ক্যাম্পে থামলম আমরা | ওসমানী সব জায়গায় মুক্তিযোদ্ধাদের 
উদ্দেশে বক্তব্য রাখলেন, তাদের সঙ্গে কথাবার্ত। বলশেন। ওসমানীকে এ সময় 
বেশ অসহিষূং মনে হতে লাগলো । কোনো বড়ো ধরনের সমস্যা দেখলেই 
তিনি শুধু বলছিলেন, আমার পক্ষে এতো সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। আই 
উইল রিজাইন।' পুরো সফরে তিনি প্রায় কুড়িবার পদত্যাগের হুমকি দিলেন । 
айп সব ক'টি ক্যাম্পের বমান্তার এবং কোনো কোনে জায়গায় স্থানীয় 
সাংসদদের সঙ্গেও দুর্বাবহার করলেন ওসমানী ॥ বসিরহাটের কাছে একটি 
ক্যাম্পে কাস্টেন জলিলের (পরে মেজর অব., জাসদ নেতা) সঙ্গে দেখা হয়। 
ওসমানী জলিলকে, রীতিমতে অশালীনভাবে তিরস্কার করলেন। ভার এহেন 
আচরণ আমাকে লজ্জিত না করে পারলো না। জলিলের অপরাধ ছিল, 
বরিশালে পাকবাহিনীর আচমকা হামলায় বেশ কিছু অস্ত্শস্ত্রসহ তার একটি 
লঞ্চ ডুবে যায়। ক্যান্টেন জলিল চুপচাপ ওসমানীর বকাঝকা মাথা পেতে 
নিলো। আমার তখন যুদ্ধক্ষে আর কোলকাতার নিরাপদ জীবনের ফারাকটা 
বেশি করে মনে পড়ছিলো। মনে হলো. ওসমানী সশরীরে যুদ্ধক্ষেত্রে থাকলে 
হয়তো জলিলকে এভাবে দোষারোপ এবং তিরস্কার করতে পারতেন না । 

বনগী ক্যাম্পে দেখা হলো প্রথম বেঙ্গলের ক্যাপ্টেন হাফিজউদ্দিনের (পরে 
খের অব.) সঙ্গে। সব র্যাঙ্ক মিলিয়ে প্রায় দুশো সেলাসদস্যকে নিয়ে সেখানে 
অবস্থান করছিল সে। প্রসঙ্গত বলতে হয়, প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্টের অবস্থান 
ছিল যশোর সেনানিবাসে ৷ ২৫ মার্চের আগে থেকেই ট্রেনিংয়ের কারণে 
ক্যান্টনমেস্টের বাইরে ছিল ব্যাটাশিয়নটি। ৩০ মার্চ তাদেরকে ক্যান্টনমেন্টে 
ফিরে আসার নির্দেশ দেয়া হয়। প্রথম বেঙ্গল সেই মতো ফিরে এলে 
পাকিস্তানিরা পদাতিক ও গোন্দাঞ্ বাহিনী দিয়ে তাদেরকে ঘেরাও করে অস্তর 
সমর্পণ করানোর চেষ্টা করে। প্রথম বেঙ্গলের বাঙালি সিও অস্ত্র সমর্পণের জন্য 
তৈরি হয়ে যান। এ পরিস্থিতিতে ক্যা্টেন হাফিজের নেতৃত্বে জেসিও- 
এনসিওরা বিদ্ৰোহ করে এবং যুদ্ধ করে অস্ত্রসহ বেরিয়ে আসে । তারপর এ 
শদুয়েক সৈনিক ছোট ছোট প্রতিরোধ যুদ্ধ করতে করতে বনগী সীমান্তে একত্র 
হয় এবং নো ম্যানস ল্যান্ডে ক্যাম্প স্থাপন করে। আশপাশের বিওপিগুলো 
থেকে বেশ ফিছু বাঙালি ইপিআর তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। যশোর 
সেনানিবাসে ক্যাপ্টেন হাফিজের নেতৃত্বে প্রথম বেঙ্গল বিদ্রোহ করার পর 
mefa সিওসহ অনেকে আত্মসমর্পণ করে, কেউ পালিয়ে যায়। এছাড়া যুদ্ধে 
থেশ ভয়েক্চজ্ঞল ঘাঙালি সৈন্য ২৩1২৩ аи! 

যাই হোক, ক্রমশ আরো উত্তরে এগোলাম আমরা । শেষ পর্যন্ত এসে 


es 


নৌছলাম বাগভোগর! এয়ারফিল্ডে। এয়ারফিল্ডের কাছাকাছি মুক্তিবাহিনীর 
төт আওয়ামী লীগের সাংসদ সিরাজ সাহেবের সঙ্গেও দুর্ব্যবহার করণেন 
কর্নেল ওসমানী । এক পর্যায়ে দু'জনের যধ্যে হাতাহাতির উপক্রম হলে অতি 
করে৷ আমি সেটা সামাল দিলাম । কমাভার ইন চিফ কর্নেল ওসমানীর এহেন 
কার্মকলাপ ও আচরণে অত্যন্ত নিরাশ হলাম আমি। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও 
Гер ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সন্দেহ জাগলো । স্থিরতাহীন মানসিকভাবে অশান্ত 
একজন লোককে যুক্তিবাহিনীর সর্বোষ্ট পদে বসানো কতোটা যুক্তিযুক্ত হয়েছে, 
এরকম প্রশ্ন জাগলো মনে। তিনদিনের এই সফরে মুক্তিযুদ্ধ, অপারেশন, 
মক্ষকৌশল, অস্ত্রশস্ত্র ও রসদের সংস্থান সম্পর্কে বলতে গেলে একটি কথাও 
উচ্চারণ করেন নি ওমমানী ৷ দেশ স্থাধীল হলে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর 
আইনের ক্ষেত্রে MPML (Manual of Pak Miltitary Law) কতোটুকু 
মহণযোগ্য আর কতোটুকু তার বাদ দেয়া উচিত, সারা পথ সেই আলোচনাতেই 
মেতে রইলেন তিনি । যুদ্ধের কেবল শুরু, বিজয় কতো দূরে রয়েছে তার কোনো 
ঠিক-ঠিকানা নেই, অথচ সেনাবাহিনীর আইন নিয়ে এখনি চিন্তার অন্ত নেই 
তার? সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় ভারতের মতো নিরাপদ জায়গাতেও পাকিস্তানি 
কমান্ডো হামলার ভয়ে সারাক্ষণ আতঙ্ষিত হয়ে রইলেন তিনি। 


তৃতীয় বেঙ্গলের অধিনায়কত্ব লাভ ও পরিবারের সঙ্গে দেখা 
ডুরুঙ্গামারীতে জয়মনিরহাট ক্যাম্পে দেখা হয় ক্যাণ্টেন নজরুলের (পরে লে. 
কর্নেল অব.) সঙ্গে । এবার ফেরার পালা । ফিরতি পথে বালুরঘাটের 
বাড়ালপাড়ায় গাড়ি থামালাম । সেখানে কান্টেন আনোয়ার ১৮৭ জন সৈন্য 
নিয়ে অপেক্ষা করছিল । সিইনসি ওসমানী আনুষ্ঠানিকভাবে সেনাসদসাদের 
উদ্দেশে "দরবার" করে ব্যাটালিয়নটির অধিনায়কত্ব আমার ওপর অর্পণ 
করলেন। এরপর তিনি বালুরঘাট থেকে ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সের বিমানযোগে 
কোলকাতার উদ্দেশে AAN হয়ে গেলেন। 

দিন দুয়েক পর খবর পেলাম, আমার স্ত্রী ও দুই ছেলে কাজীর সঙ্গে 
মতিনগর ক্যাম্পে পৌছানোর পর সেখানে একরাত থেকে আগরতলা চলে 
গেছে। সেখানে ওরা মেজর খালেদ মোশাররফের পরিবারের সঙ্গে ফোনো 
একটা সরকারি কোয়ার্টারে রয়েছে а এ খবর পাওয়ার পর তিনদিনের ছুটি 
নিয়ে কোলকাতায় গেলাম ৷ সেখান থেকে বেসামরিক বিমানে করে 
আগরতলায় গিয়ে পরিবারের সঙ্গে মিলিত হলাম। পরদিনই আবার ইন্ডিয়ান 
এয়ারকোর্সের একটা 'ফেগ্নার চাইন্ড' পরিবহন বিমানে করে সপরিবারে 
(কোলকাতার উদ্দেশে যাত্রা করি 1 একই প্রেনে ছিলেন জোহরা াজউদ্দিন ও 
তোফায়েল আহমেদ । তোফায়েল আহমেদের সঙ্গে fiou асе! 
বাগডোগরাতে ঘাত্রাবিরতির সময় প্রায় দু'ঘষ্টার আলাপে ঘনিষ্ঠতা আরো 


е 


বাড়লো । তার নেতৃসুলভ আচরণে মুগ্ধ হই আমি। ১৯৬৯ সালে পাকিস্তানের 
ডেরা ইসমাইল শঁ। শহরে থাকাকালে বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনে 
তোফায়েল আহমেদের DE ভূমিকা সম্পর্কে অবগত ছিলাম । এ.আর,এস. 
দোহার সম্পাদনায় রাওয়ালপিন্ডি থেকে প্রকাশিত "ইন্টার উইং' পত্রিকাটি 
বঙ্গবন্ধু ও অন্যান! নেতাসহ তোফায়েল আহমেদের সংখাষী তূমিকা 
ভালোভাবেই তুলে ধরতো। ১৯৬৯-এর গণঅত্যুথানের অন্যতম নায়কের সঙ্গে 
পরিচিত হয়ে খুব ভালো লাগছিলো । কোলকাতায় পৌছে রাশিদা ও 
দু'ছেলেকে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যসভার স্পিকার মনসুর হাবিবুল্লার বাসায় রাখলাম । 
маа সাঙ্গে বাশিদাব আত্মীয়তা ছিল । তারপর সেপান থেকে সরাসরি বালুরঘাটে 
চলে গেলাম | 


তৃতীয় বেঙ্গলের পুনগঠিন ও কয়েকটি অপারেশন 

বানুরঘাট পৌছানোর পরবর্তী তিন সপ্তাহ তৃতীয় বেঙ্গলের পুনর্গঠনের কাজে 
яз থাকতে от | শিলিগুড়ি থেকে মালদহ পর্যন্ত প্রতিটি ক্যাম্প থেকে শত 
শত ইপিআর, পুলিশ আর ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধার সমন্বয়ে এগারোশো 
সদস্যের তৃতীয় বেঙ্গল গড়ে তুললাম । এই রিক্রুটমেন্টে ভা. মেজর এমএইচ 
চৌধুরী (পরে ব্রিগেডিয়ার) আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেন। তিনি আগে 
থেকেই বাডালপাড়ায় অবস্থান করছিলেন। ট্রেনিংয়ের সঙ্গে কিছু কিছু 
প্র্যাকটিকাল ওয়ার্কও করানে৷ হলো । দিনাজপুর, হিলি ও নওগাতে বিভিন্ন পাক 
অবস্থানে প্লাটুন পর্যায়ের Мх এবং রেইড চালানো হয়। এসব অভিযানে 
লে. নবী, লে. (অব.) ইদ্রিস এরা যথেষ্ট সফলতার পরিচয় দেয় ॥ বেশ ক'টি 
অভিযানে তারা পাকবাহিনীর ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। ক্যাপ্টেন আনোয়ার 
যুদ্ধে আহত হওয়ায় ক্যাম্পে থেকেই পুনর্গঠন কাজে ব্যন্ত ছিল। লে. (অব.) 
ইদ্রিস ছিল পাক সেনাবাহিনীর একজন অবসরপ্রাপ্ত মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার । 
মুক্তিযুদ্ধের আগে কর্মরত = উত্তরবঙ্গের একটি চিনিকলে। যুদ্ধ শুরু হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে স্ব-প্রণোদিত হয়ে যুদ্ধে যোগ দেয় ইদ্রিস । বাডালপাড়া ক্যাম্পের 
মুক্তিযোদ্ধা ও ইপিআর-দের সঙ্গে বেশ কয়েকটি রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ে অংশ নেয় 
সে। বানালপাড়ায় এসে তৃতীয় বেলের দায়িত্ব নেয়ার পর এই অফিসারটির 
বীরত্বের কথা শুনে তাকে আমার ব্যাটালিয়নে যোগ দেয়ার আমস্্রণ জানাই । 
আমার আমন্ত্রণ গ্রহণ করে সানন্দে তৃতীয় বেঙ্গলে যোগ দিল লে, ই্রিস। 
পরবর্তীকালে সে নবীর সঙ্গে দিনাজপুর শহর এলাকায় বেশ কয়েকটি অভিযান 
পরিচালনা করে। জুনের মাঝামাঝি আমরা যখন বাণুরঘাট ছেড়ে মেঘালয়ের 
সীমান্ত এলাকায় চলে যাই তখন যাওয়ার সময় ইদ্রিস তাকে ছেড়ে দেয়ার 
অনুরোধ জানায়। বালুরঘাটে থেকেই যুদ্ধ চালিয়ে যেতে আগ্রহ প্রকাশ করে 
সে। আমি আর তাকে ধরে রাখি নি। পরে শুনেছি, মুক্তিযুদ্ধের বাকি 


সময়টাতেও সে সাহসিকতা ও বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিল। দেশ স্বাধীন 
হওয়ার পর স্বাধীনতা-বিরোধীরা৷ ইদ্রিসের ওপর দু'বার হ'মলা চালায় । 
প্রথমদফায় বেধড়ক মারধোর করার পর গুরুতর আহত ইদ্বিসকে নদীতে 
ফেলে দেয়া হয়। কিন্তু কপাল জোরে সেবারের মতো বেঁচে যায় সে। 
দ্বিতীয়বার যাতে প্রচেষ্টা বার্থ না হয় সেটা নিশ্চিত করতে ঘাতকরা ইদ্িসকে 
গুলি করে হত্যা করে। 

এ সময় ভা. মেজর এম. এইচ. চৌধুরী নামে একজন অফিসার বালুরঘাট 
এলাকার একটি ক্যাম্পে অবস্থান করছিলেন। তাকে আমার ব্যাটালিয়নে যোগ 
দেয়ার আমন্ত্রণ জানালে সোৎসাহে রাজি হলেন। এরপর থেকে সীমান্ত 
এলাকার ক্যাম্পগুলো পুনর্গঠনের সময় তিনি আমার সঙ্গে থাকতেন 1 
পরবর্তীকালে তেলচালায় যাওয়ার সময়ও যেজর চৌধুরীকে আমাদের সঙ্গে 
নিয়ে যাই। তেলচালা ক্যাম্পে পৌছে সেখানে কয়েকদিন থাকার পর তিনি 
বালুরঘাটে ফিরে যেতে চাইলেন। মেজর চৌধুরী বললেন, তার পরিবার 
বাণুরঘাট এলাকায় রয়েছে। এছাড়া এ এলাকার ক্যাম্পগুলোর মুক্তিযোদ্ধাদের 
চিকিৎসার দায়িত্বে থাকতে পারেন তিনি 1 তাকে আর, আটকে রাখলাম লা। 
ডা. মেজর চৌধুরী বালুরঘাট চলে গেলেন। তার জার্গায় মহেনতগঞ্জ ক্যাম্প 
থেকে এলো ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের ছাত্র ওয়াহিদ | 


গারো পাহাড়ের তেলচালায় 

১৭ и পশ্চিম দিনাজপুরের রায়গঞ্জ রেল জংশন থেকে দুটো বিশেষ ট্রেনে 
করে তৃতীয় বেঙ্গলের পরবর্তী গন্তব্য মেঘালয়ের তেলচালার উদ্দেশে রওনা 
হলাম । তেলচালার ভৌগোলিক অবস্থান ময়মনসিংহের উত্তর-পশ্চিমে গারো 
পাহাড়ের পাদদেশে । দু'দিন পর গৌহাটি রেলস্টেশনে сета । সেখান 
থেকে ৭০ থেকে ৭২টি বেসামরিক ট্রাকে করে আরো একদিন চলার পর 
্রক্ষপুত্র নদী বরাবর মেঘালয় পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত তেলচালায় 
পৌঁছুলাম। জায়গাটা গৌহাটি থেকে দুশো মাইল পশ্চিমে । ছোট ছোট পাহাড় 
আর ঘন জঙ্গলে ভর্তি এলাকাটি সাপ, বুনো শুয়োর আর বাছের আখড়া । এখন 
থেকে এটাই আমাদের ঘাটি । কয়েকটি পাহাড় পরিষ্কার করে কোম্পানিগুলোর 
থাকার ব্যবস্থা করা হলো। আগে থেকেই জেড ফোর্সের অধিনায়ক মেজর 
জিয়া তার হেড কোয়ার্টার নিয়ে সেখানে অবস্থান করছিলেন। জিয়ার সঙ্গে 
ছিল জেড ফোর্সের ব্রিগেড মেজর ক্যাপ্টেন অলি আহমদ (পরে কর্নেল অব.) 
এবং ডি.কিউ, ক্যাপ্টেন সাদেক (এখন ব্রিগেডিয়ার) জেড ফোর্সের অন্য 
একটি ব্যাটালিয়ন প্রথম বেঙ্গল ক্যাপ্টেন হাফিজের নেতৃত্বে বনগী থেকে এসে 
পৌছুলো। দন দশেক পর জেড ফোনের তৃতীয় ব্যাঢালিয়ন ЫКЫ বেঙ্গল 
ক্যাপ্টেন আমিনুল হকের (পরে ব্রিগেডিয়ার অব.) নেতৃত্বে চট্টগ্রামের রামগড় 


e 


পাহাড় থেকে দীর্ঘ ভারতীয় уча পাড়ি দিয়ে তেলচালায় আমাদের পাশাপাশি 
অবস্থান নেয়। ২৫ জুন নাগাদ জেড ফোর্স বাংলাদেশের প্রথম পদাতিক 
ব্রিগেড হিসেবে সংগঠিত হয়। তিনটি ব্যাটালিয়নের যার যার অবস্থানে ট্রেনিং 
চলতে থাকে । একটি পদাতিক বাহিনীর যেসব অস্ত্র ও গোলাবারুদ থাকা 
দরকার, ভার সবই জেড ফোর্সের কাছে ছিলো। ছিলো না কেবল 
যোগাযোগের উপকরণ আর ম্যাপ। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ আমাদের কোনো 
সিগন্যাল সেট বা ম্যাপ দেয় নি। হয়তো তাদের ওপর আমাদের নির্ভরশীল 
করে রাখার উদ্দেশ্যেই এমনটা করা হয়েছিলো । ভারতীয় সেনাবাহিনী 
আমাদের তিনটি ব্যাটালিয়নের আলাদা আলাদা সান্কেতিক নাম দিয়েছিল। 
তাদের নথিপত্রে আমাদের পরিচিতি ছিলো ॥ Any (প্রথম বেঙ্গল), 2 Arty 
(তৃতীয় বেঙ্গল) এবং 3 Апу (অষ্টম বেঙ্গল) । ২৮ জুলাই পর্যন্ত তেলচালায় 
সর্বাত্াক যুদ্ধের ট্রেনিং চলতে থাকে প্রায় সারাদিন ট্রেনিং চলে । রাতে প্রচণ্ড 
মশার কামড় আর শুয়োর, সাপ ইত্যাদির উৎপাতে জীবন অতিষ্ঠ হয়ে 
উঠেছিলো আমাদের ৷ বাংলাদেশের ভেতরে ঢোকার জন্য মনে মনে সবাই 
অস্থির হয়ে উঠছিলাম । 


ev 


স্বদেশের মাটিতে মুক্তাঞ্চলের প্রতিরক্ষা 
তেলঢালার প্রশিক্ষণ পর্ব শেষ হলো ২৮ জুদাই। জেড ফোর্স অধিনায়ক মেজর 
জিয়া সেদিন তৃতীয় বেঙ্গলের সদস্যদের উদ্দেশে বললেন, “আগামী দু'এক 
দিনের মধ্যেই বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঢুকতে খাচ্ছি আমরা। শত্রুর বিরুদ্ধে 
সম্মুখ-যুদ্ধে লিপ্ত হতে হবে আমাদের । আমি আশা করি তৃতীয় বেঙ্গলের 
সাদসারা শত্রু হননে তাদের প্রশিক্ষণের বাস্তব প্রয়োগ দেখাবে । আমাদের লক্ষ্য 
হবে যতো তাড়াতাড়ি җи দেশকে স্বাধীন করা। আমার বিশ্বাস জেড ফোর্সের 
প্রতিটি সদস্য এ লক্ষ্যে তাদের জীবন দিতেও কুতিত হবে না 1 জব বাংলা ।' 

মেদিনই বিকেলে আমাদেরকে অপারেশনের নির্দেশ দেয়া হলো। নির্দেশে 
F হলো, প্রথম বেঙ্গল ৩১ জুলাই শেষ রাতে কামালপুরের শক্তিশালী 
পাকিস্তানি অবস্থানটি আক্রমণ করে দখলে নিয়ে নেবে। তৃতীয় বেঙ্গলের সিও 
হিসেবে আমাকে ব্যাটালিয়ন নিয়ে ১ আগস্ট বাহাদুরাবাদ ঘাটে অবস্থিত 
পাকিস্তানিদের সুরক্ষিত অবস্থানগুলো ধ্বংস এবং ЧЙ অচন করে দেয়ার 
নির্দেশ দেয়া হলো। অষ্টম বেঙ্গলকে নকশী-গজ্জনী এলাকার পাক অবস্থান 
আক্রমণ করে দখল করার নির্দেশ দেয়া হলো। 

কামালপুরে প্রথম বেঙ্গল পাক অবস্থানে প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়েও অবস্থানটি 
দখল করতে পারে নি। পাকবাহিনীর প্রচণ্ড মর্টার আক্রমণ এবং Фа 
প্রতিরোধের পর প্রথম বেঙ্গল ফিরে আসে 1 এই যুদ্ধে প্রথম বেলের ৬৭ জন 
লৈন্য শহীদ এবং বেশ কিছু সৈন্য আহত হয়। একটি কোম্পানির কমান্ডার 
ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিন মমতাজ যুদ্ধে শহীদ হন। অন্য কোম্পনির কমান্ডার 
ক্যাপ্টেন হাফিজ আহত অবস্থায় সেনাদলের সঙ্গে ফিরে আসে । পাকিস্তানিদের 
তরফেও অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। তাদের পক্ষে হতাহতের সঠিক সংখ্যা 
আমরা আনতে পারি নি, তৰে যুদ্ধের তিনদিন পরও পাক্বাছিনীসে 
হেলিকপ্টারে করে হতাহতদের সরিয়ে নিতে দেখা পেছে। এদিকে অষ্টম 
বেঙ্গল নকশী-গঞানী এলাকায় অভিযান চালিয়ে পাকিপ্তানিদের অনেক 
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ক্ষয়ক্ষতি করলেও জায়পাটা দখলে আনতে পারে নি। এ যুদ্ধে অষ্টম বেঙ্গল 
রেক্জিযেন্টের বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়। আক্রমণে নেতৃত্বদানকারী অফিসার ক্যাপ্টেন 
আমিন আহমেদ চৌধুরী (পরে মেজর জেনারেল) গুলিবিদ্ধ হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে 
эпе অবস্থায় পড়ে থাকলে এক পর্যায়ে শত্রুপক্ষের হাতে তার বন্দি হওয়ার 
আশঙ্কা দেখা (т! তবন ব্যাটালিয়ন কমান্ডার ক্যাপ্টেন আমিনুল হক (পরে 
ধিগেডিয়ার অব.) জীবনের ঝুকি নিয়ে দু'জন জেসিও এবং এনসিও'র 
সহায়তায় ক্যাপ্টেন আমিনকে উদ্ধার করে । এ অভিযানেও ব্যর্থতার মূল কারণ 
পাকবাহিনীর аро মর্টার আক্রমণ ৷ তাছাড়া এ ধরনের যুদ্ধে জয়ী হতে হলে 
чаў প্রশিক্ষণ ও অভিত্ঞেতাঃ প্রয়োজন, কিছু আমাদের সেটা ছিল না। 
সর্বোপরি, কোম্পানি কমান্ডার ক্যাপ্টেন আমিন আহত হওয়ায় সৈন্যরা 
মনোবল হারিয়ে ফেলেছিল ॥ 

এবার আমার অর্থাৎ, ge বেঙ্গলের অভিযানের কথায় আসা যাক। ৩১ 
বুলাই দুপুরে কামালপুর বিওপি'র কাছে হযরত শাহ কামালের (রা.) মাজার 
হয়ে আমরা বাংলাদেশের ভূখণ্ড প্রবেশ করি। সেখান থেকে তিনটি ছোট- 
বড়ো নদী পেরোলে তবে আমাদের গন্তব্যস্থল বাহাদুরাবাদ ফেরিঘাট । প্রায় 
পঁচিশ মাইলের পাড়ি 1 আমার সঙ্গে আলফা ও ডেলটা কোম্পানি, মর্টার প্রাটুন 
এবং ব্যাটালিয়ন হেড কোরাটার। আলফা কোম্পানির কমান্ডার ক্যাপ্টেন 
আনোয়ার, ডেলটার কমান্ডার লে. নূরন্নবী 1 কাদা-পানি ভেঞ্ডে হাটাপথে আমরা 
সবুজপুর ঘাটে পৌছলাম । স্থানীয় পোকগুনের সহযোগিতায় ঘণ্টা দেড়েকের 
মধ্যেই ডব্সনধানেক নৌকা যোগাড় হয়ে গেলো। কিছুটা হেঁটে ও পরে নৌকায় 
অগ্রসর হয়ে রাত তিনটার দিকে খুব সাবধানতার সঙ্গে পুরনো ব্রহ্মপুত্র নদী 
পার হলাম 1 এ সময়টায় কয়েক মিনিট পরপরই পাকিস্তানিরা ঘাটের বার্জের 
ওপর থেকে বিভিন্ন দিকে সার্চলাইটের আলো ফেলে মেশিনগানের গুলি 
ছুড়তো। আমাদের প্ল্যান ছিল লে, নবীর ডেলটা কোম্পানি বাহাদুরাবাদ ঘাট 
সংলগু বার্জ ও রেলের খোলা বগিতে পাক মেশিনগান ও মর্টার 
অবস্থানগুলোতে হামলা চালিয়ে সেগুলোকে ধ্বংস করবে এবং ঘাটে 
অবস্থানরত বার্জগুলোকে ডুবিয়ে দেবে। আনোয়ার তার আলফা কোম্পানি 
নিয়ে নবীর রিরারের প্রোটেকশনের দায়িত্বে থাকবে 1 আনোয়ারের সঙ্গে 
আমিও থাকবো 1 নদীর পাড়ে রাখা নৌকাগুলো এবং পণ্চাদপসরণের রাস্তা 
নিরাপদ রাখা আনোয়ারের অন্যতম দায়িত্ব । ভোর পীচটার দিকে নবীর 
কোম্পানি পাকসেনাদের অবস্থানে আক্রমণ চালালো 1 আচমকা আক্রমণে 
শ্রথমটায় হতচকিত হয়ে গেলেও মিনিট দশেকের মধ্যে পাকবাহিনী নিজেদের 
গুছিয়ে নিয়ে আমাদের অবস্বানে মেশিনগান ও মর্টার চালালো শুর করে। 
শাকিন্তানিদের তিনটি эп অকেঞ্জো করে দেয়া হলো । দুটো যাত্রীবাহী বগিতে 
বিশ্রামরত sasaaa পাকিড্তানি সৈন্য গোলাগুলির মধে) পড়ে 


ve 


নিশ্চিতভাবেই হতাহত হয়।। কারণ বগি দুটোর ওপর কয়েকবার মেশিনগানের 
эт ফায়ার করা হয়েছিলো । শান্টিংয়ের জনা ব্যবহৃত দুটো че ক্ষতিগ্রস্ত 
করা হলো। আধমন্টার এই অপারেশনে পাকবাহিনীর হতাহতের সংব্যা জানা 
যায় নি। আমাদের পক্ষে কয়েকজন বুলেটধিষ্জ হয়। এদের মধ্যে একজন 
ছিলেন বয়ান নায়েব সুবেদার ভুলু মিয়া। মুমূর্য অবস্থায় তাকে স্ট্রেচারে করে 
ভারতীয় সীযাস্তে পাঠিয়ে দেয়া হয়। উল্লেখ, a1 মিয়া ইপিআর-এর একবন 
сабе ছিলেন। তার পোস্টিং ছিল দিনাজপুরের একটি বিওপিতে। বঙ্গবন্ধুর 
আহবানে অনুপ্রাণিত হয়ে ২৫ যার্চ রাতে তিনি তার বিওপির বাঙালি 
ইাশিআরদেন সহায়তায় অবাঙালি ইপিআর সদস্যদের Бк করে দিয়ে 
বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে দেন। পরবর্তীকালে বাঙালপাড়ায় আমার 
ব্যাটালিয়নে যোগ দেল তিনি। 

অপারেশন শেষে নদী পার হয়ে আমরা একটি নিরাপদ эт একত্র 
হলাম। সিদ্ধান্ত নিলাম এখনই তেলঢালায় ফিরে না গিয়ে বাংলাদেশের ভেতরে 
আরো কিছুদিন থাকবো । আরো কয়েকটি অভিযান চালিয়ে পাকবাহিনীর 
ক্ষয়ক্ষতি করে তাদের মনোবলে চিড় ধরানোর চেষ্টা করবে৷ । বাংলাদেশে যে 
মুক্তিযুদ্ধ চলছে, সেটাও সবাইকে জানান দেয়া দরকার 1 আমরা দেওয়ানগঞ্জ 
চিনিকল ও রেলস্টেশন সংলগ্র পাকবাহিনীর খাটিগুলো আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত 
নিলাম। সেদিনই ১২টা নৌকায় করে পুরনো ব্রহ্মপুত্র ধরে রওনা হলাম । 
পাচশো থেকে হাজার মণী বিশাল একেকটা নৌকা। এসময় দেওয়ানগঞ্জ ও 
বাহাদুরাবাদ ঘাটের মাঝামাঝি জায়গায় রেলওয়ে ব্রিজটি ধ্বংস করার জন্য 
নায়েব সুবেদার করম আলীর নেতৃত্বে একটা ри পাঠানো হলে! । তারা 
সাফল্যের সঙ্গেই এ দায়িত্ব পালন করে। এদিকে পথে একটি গ্রামের 
বাসিন্দারা বেশ সমাদর করে আমাদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করলো । প্রায় 
সাড়ে চারশো সৈন্যকে খাওয়ানোর জনা গরু জবাই করলো তাবা। দুপুরের 
খাওয়া তো হলোই, সঙ্গে তারা রাতের খাবারও দিয়ে দিল । গরিব গ্রাযবাসীরা 
গরু ভাবাই করায় তাদেরকে কিছু টাকা দিতে চেয়েছিলাম । তারা টাকা তো 
নেবেই না, উল্টো খানিকটা রেগেও গেলো । ম্রাসবাসীরা বললো, আমরা অন্তর 
হাতে যুদ্ধ করতে পারছি না, আপনাদেরকে থে সাহায্য করছি, সেটাই 
আমাদের মুক্তিযুদ্ধ । আমাদের এই শাস্তিটা বেকে বঞ্চিত করবেন না।' সন্ধ্যায় 
সেই গ্রাম থেকে আবার 9991 হলাম 1 দেওয়ানগঞ্জের মাইল দেড়েক সামনে 
এগিয়ে গিয়ে থামলাম আমরা 1 আগে থেকেই ঠিক করা ছিব নবী তার 
কোম্পানি নিয়ে দেওয়ানগঞ্জ স্টেশন эннщ পাকসেনাদের অবস্থানে হামলা 
чеч! fafa ক্রেস্ট হাউসে অবস্থানরত পাফলেনালের өч আক্রমণ 
করবে আনোয়ার । আর হেড কোয়ার্টার কোম্পানি নিয়ে আমি ঘাটের 
নিরাপত্তার দায়িত্ব নেবো। কথা ছিল নবীর কোম্পানির হামলার গুলির শব্দ 


শুনলেই আনোয়ার সুগার মিলের রেস্ট হাউস এলাকা আক্রমণ করবে। নবীর 
কোম্পানি স্টেশনে পাকসেনাদের অবস্থানে সফল অপারেশন করার পর সকাল 
নটার দিকে ঘাটে ফিরে আসে ' ওদিকে সুগার মিলে হামলা চালিয়ে আনোয়ার 
তার কোম্পানি নিয়ে আগেই এসে গিয়েছিল । আনোয়ারের আলফা কোম্পানির 
বেশির ভাগ সৈন্যই নদী পার হয়ে কাছের একটি গ্রামে অবস্থান নিয়েছিল। 
এসময় মাথার ওপর পাকিস্তানি বিমান ও হেলিকপ্টার চক্র দিতে শুরু করায় 
নবীর কোম্পানিও নদী পার হয়ে কাছাকাছি আরেকটি গ্রামে আশ্রয় নেয়। 
এখানেও গ্রামবাসীদের পিড়াপিডিতে তাদের আতিথেয়তা গ্রহণ করতে হলো ॥ 
তারা আমাদের না খাইয়ে কিছুতেই ছাড়বে না। রাতে সবুজপুর ঘাট এলাকার 
খ্রামটিতে ফিরে এলাম আমরা । পরের দিন বাহাদুরাবাদ ঘাটে বহু গানবোট ও 
লঞ্চ আসা-যাওয়া করলেও তাদের একটাকেও মেশিনগান বা রকেট লাঞ্চারের 
পাল্লার মধ্যে পাওয়া গেলো ন'। পাকিস্তানিরা প্রচুর সৈনা এনে বাহাদুরাধাদে 
তাদের অবস্থান আবার সুরক্ষিত করেছিল । 

দেওয়ানগঞ্জ অভিযানে এক মজার ঘটনা ঘটে । от স্টেশন অপারেশন 
শেষে ফেরার সময় নবী মাদ্রাসা থেকে ছ'জন সশস্ত্র রাজাকারকে বন্দি করে 
নিয়ে আসে। হত্যা বা কোনোরকম শান্তি না দিয়ে আমরা তাদেরকে প্রশিক্ষণ 
দিই এবং তারা আমাদের পক্ষে যুদ্ধে যোগ দেয়। দেওয়ানগঞ্জের এই 
ব্রাজাকাররা বলেছিল, তায়া পাকিস্তানিদের ভয়ে প্াজ্জাকার বাহিনীতে যোগ 
দিয়েছিল । মুক্তিযুদ্ধকালীন অভিজ্ঞতা থেকে আমি দেখেছি, বাংলাদেশের 
ama অধিকাংশ রাজ্জাকারই পারিপার্শিকতার চাপে ও কিছুটা আর্থিক 
অনটনের কারণেও রাজাকারদের দলে নাম লিখিয়েছিপ । বলা বাহুলঃ, 
মৌলবাদী জামাতে ইসলামীর ক্যাডার এবং বিহারি এবং শহুরে রাজাকাররা 
এই দলভুক্ত নয়। তারা স্ব'ধীনতাকামী ৰান্তালি নিধনে মেতে উঠেছিল 
পাকিস্তানিদের মনে-প্রাণে সমর্থন করেই। গ্রামের রাজাকারদের অনেকে বাইরে 
রাজাকার হিসেবে পরিচিত ছিল কিছু তারা অনেক সময়ই বিভিন্নভাবে 
মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করেছে। সবুজপুরে আমরা পাকিস্তানিদের পাল্টা হামলা 
মোকাবিলার জন্য প্রন্তৃত খাকলেও ভারা হামলা করে নি। তেলঢালায় ফিরে 
চললাম আমরা । 

কিছুদিন পর чап পাই, পাকিস্তানি সৈন্যরা সবুজপুর এলাকায় গ্রামকে গ্রাম 
পুড়িয়ে দিয়েছে এবং শত শত নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে। ফিরতি পথে 
দেখি শাহ কামালের মাজারের কাছে একটা জিপের পাশে মের জিয়া স্বয়ং 
দাড়িয়ে আছেন। তার চোখে-মুখে উৎকণ্ঠা । তিনি ফিরতে দেরি হওয়ার কারণ 
জানতে চাইলেন আমাদের কাছে। মেজর জিয়াসহ সবার ধারণা «сабе, 
পাকিস্তানিদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে আমাদের 1 
আমরা মেজর জিয়াকে অন্য শ্রতিযানগুলোর কথা জানালাম | (ӨП তবন প্রশ্ন 


ы 


করলেন, কেন আমরা অপরিকল্পিত অভিযান করতে গেলাম । আমি উত্তর 
эти, বাহাদুরাবাদ অভিযানের সাফল্যে সবাই খুব উৎসাহিত হওয়ায় আমরা 
পরবর্তী অভিযানের সিদ্ধান্ত নিই । স্বদেশের মাটিতে পা রেখে যুদ্ধ করতে 
সবাই উদ্গ্রীব। কেউ তো ফিরতেই চায় না। আর এ ক'দিন ভেতরে থেকে 
বুঝলাম, বাংলাদেশে অবস্থান করে যুদ্ধ চালানো কোনো ব্যাপারই না। 
আমাদের পক্ষে এখন বাংলাদেশের যে-কোনো জায়গায় যাওয়া এবং সেখানে 
থাকা সন্তব। আমার কথায় জেড ফোর্স কমান্ডার মেজর জিয়া বেশ উৎসাহ 
বোধ করলেন। হেসে বললেন, তাহলে তো সবাইকে নিয়ে একবার ভেতরে 
peco হয়! 


রৌমারীর প্রতিরক্ষায় 

সৌভাগ্যক্ৰমে তেলঢালায় ফেরার পর দিনই আকার বাংপাদেশে ঢোকার 
সুযোগ পেলাম | জেড ফোর্স কমান্ডার মেজর জিয়া রৌমারী থানর প্রতিরক্ষা 
জোরদার করার দায়িত্ব দিলেন আমাকে । রৌমারী থানা তখন মুক্ত এলাকা । 
জুলাইয়ের শেষের দিকে পাকবাহিনী চিলমারী এবং ৰাহাদুরবাদ থেকে 
অগ্রানতিযান শুরু করলে রৌমারীর প্রতিরক্ষা হুমকির মুখে পড়ে। উল্লেখ্য, ৩১ 
মার্চ সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্টে তৃতীয় বেঙ্গলের ওপর পাকিস্তানি সৈলাদের 
হামলার পর পালিয়ে আসা ৩০/৩২ প্রন সৈনোর একটি বিচ্ছিন্ন অংশ নায়েব 


লোকের একটা বাহিনী গড়ে তুলে -চর রাজীবপুরে প্রতিরক্ষা অবস্থান 
নেয়। আগস্টের প্রথম সপ্তাহে আমি লে. নবী ও ক্যাপ্টেন আনোয্লারকে 
«тн প্রতিরক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত করি। এসময় আমাকে ইপিআর-এর 
দুটো লঞ্চ দেয়া হয়। ২৫ মার্চের ক্রাকভাউনের পরই ইপিআর-এর চালকরা 
লঞ্চ দুটো নিয়ে মানকার চরে অবস্থান নেয়। মোগল সেনাপতি а аша 
মাজার সংপগ্ নদীর ঘাটে লঞ্চ দুটো ভেড়ানো থাকতো । লঞ্চে করে প্রায় 
প্রতিদিনই রৌমারী এলাকা পরিদর্শনে যেতাম আমি। মাতৃভূমিতে অবস্থান 
করার উদগ্র বাসনায় মেজর জিয়া প্রায়ই আমার সঙ্গী হতেন। এ সময়কার 
কয়েকটি ঘটনা আমার মনে গভীরভাবে দাগ কাটে। এসব ঘটনার ভেতর 
দিয়ে দেশের মানুষের সংগ্রামী চেতনার সুস্পষ্ট পরিচয় পাই। 

একদিন লঞ্চে করে стан: জিয়াকে নিয়ে রৌমারীর মুক্তা পরিদর্শনে 
যাচ্ছি হঠাৎ নদীর তীরের একটি অদ্ভুত দৃশ্যের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো 
ম্বামাদের। মীর পাড়ে একটি খোলা মাঠের чө বেশ কিছু কিশোর-তরুণ 
পিটি করছে। তাদের সংব্যা অপ্তত পাচ ছয়শো হবে । এরকম কোনো 
ক্যাম্পের খবর আমাদের জানা ছিল না। মেজর জিয়া বললেন, লঞ্চ থামাতে 


৬ 


বলো । এরা কে, উদ্দেশাই-বা কি একটু খোঁজখবর сп দরকার । 

লঞ্চ থামিয়ে আমরা ভীরে নামলাম । একজন যাঝবয়সী লোক 
পিটি পরিচালনা করছিলেন। ছিগ্যেস করে জানা গেলো তিনি একজন স্কুল 
শিক্ষক । এই তরুণদের শরীর চর্চা করাচ্ছেন মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত 
করে তোলার লক্ষে । ছেলেণ্ডলোর চেহারা মপিন। শিক্ষকটির কাছে শুনলাম 
ক'দিন ধরে একপেট-আধগেট খেয়ে পিটি করছে এরা ৷ তবু কারো মুখে টু 
শব্দটি নেই 1 এদের অদম্য মনোবল আর দেশাত্মবোধের পরিচয় পেয়ে 
চমৎকৃত হলাম । 

জিয়া আমাকে বলশোন, 'শফায়াত, তোমাদের তো অনেক সময় বাড়তি 
রেশনটেশন থাকে । মাঝে-মধো এদের অনা কিছু পাঠিয়ে দিও ।' 

আর একদিনের কথা । মেজর জিয়াকে সঙ্গে নিয়ে জিপ চালিয়ে মহেন্রপঞ্জ 
থেকে চানুতে যাচ্ছি। দুটো এলাকাই ভারতীয় ভূখণ্ডের ভেতরে। উদ্দেশ্য 
সীমান্ত এলাকার মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প পরিদর্শন। পথে এক জায়গায় দেখলাম, 
কয়েকশো তরণ-যুবকের একটি দল পায়ে হেটে ঢালুর দিকে চলেছে । 
কৌতৃহনী হয়ে আমরা গাড়ি থমালাম । একজনকে ডেকে জিগ্যেস করে জানা 
গেলো, তারা ঢালুর ইয়ুথ ক্যাম্পে যোগ দেয়ার জন্য যাচ্ছে! মুক্তিবাহিনীর 


ট্রেনিং ক্যাম্পে ভর্তি করা হতো। এই ছেলেগুলো এসেছে সিরাজগঞ্জ, পাবনা ও 
গাইবান্কা থেকে। তারা প্রথমে মানকার চরে গিয়ে সেখানকার ইয়ুথ ক্যাম্পে 
জায়গা পার নি। মহেন্ত্রগঞ্জে গিয়েও দেখে একই অবস্থা । তাই ঢালুতে যাচ্ছে 
সেখানে জায়গা পাওয়া যায় কি না, সেটা দেখতে 1 দেখলাম, এদের অনেকেই 
অসুস্থ, কারো গায়ে ১০২ থেকে ১০৩ ডিগ্রি ভ্বর। ওরা জানালো, গত ২/৩ 
দিন তাদের খাওয়া-দাওয়া একরকম হয় নি বললেই চলে 1 এদের অদম্য 
মনোৰল দেখে অভিভূত হলাম । সবাইকে উৎসাহ দিয়ে আমরা অসুস্থাদের 
মধ্যে যে ক'জনকে পারলাম গাড়িতে তুলে নিলাম। পরে তাদের ঢালুতে 
নামিয়ে দিই। 

এসময় রৌমারীর ছালিয়াপাড়া, কোদালকাটি অঞ্চলে পে. নবী ও ক্যাপ্টেন 


কার্যক্রমে আমাদের সাহাযা করার জন্য প্রথম ও অষ্টম বেঙ্গলের একটি করে 
কোম্পানি পাঠানো হয় । আমার বাহিনী ১০ অক্টোবর পর্যন্ত এই মৃক্তাঞ্দলের 
বিভিন জায়গায় পাকবাহিনীর আক্রমণের মোকাবেলা করে। কিন্তু তিল 
পরিমাণ ভূমিও তারা পাকিস্তানিদের কাছে ছেড়ে দেয় নি। 


বাংলাদেশের প্রথম প্রশাসন গঠন 
বৌমারীতে বাংলাদেশের প্রথম প্রশাসনিক বাব্থা গড়ে তোলা এ সময়ের একটি 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা । মেজর জিয়ার নির্দেশে লে. নবী এই বেসামরিক প্রশাসন পড়ে 
сән স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে নবী একটি নগর কমিটি গঠন করে, 
মুক্তিযুদ্ধ ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনায় কমিটি সর্বাত্মক সহযোগিতা করে। নবী 
রৌমারীতে কাস্টমূস্‌ অফিস, থানা, স্কুল এবং পোস্ট অফিসের কাজ শুর করেছিণ। 
১০-শয্যার একটি হাসপাতালও চালু করে সে। মেজর জিয়া ২৭ আশস্ট সকাল 
আটটায় রৌমারীতে মুক্ত বাংলাদেশের প্রথম পোস্ট অফিস উদ্বোধন করেন । এরপর 
আরো কয়েকটি অফিস উদ্বোধন করেন তিনি । বেসামরিক প্রশাসনের পাশাপাশি লে. 
নৰী রৌমারী সদরে একটি বড়ো আকারের ট্রেনিং ক্যাম্পও স্থাপন কথে। সেবানে 
কয়েক হাজার তরুণ-সুবকের এশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। 

রৌমারীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার পাশাপাশি জেড ফোর্স কমান্ডার 
মেশ্রর জিয়া আমাকে বকশীগঞ্জে পাকবাহিনীর অবস্থানে হায়লা করার 
নির্দেশ দেন। ইতিমধ্যে সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ক্যাপ্টেন আকবর এবং 
ক্যাপ্টেন মোহসীন আমার ব্যাটালিয়নে যোগ দেন। ক্যাপ্টেন আকবর পরে লে. 
কর্নেল এবং মন্ত্রী । ক্যাপ্টেন মোহসীন পরে ব্রিগেডিয়ার এবং সাজানো মামলায় 
ফাঁসিতে নিহত । তাদের দু'জনকে ব্রাতো ও চার্লি কোম্পানির কমান্ডার নিযুক্ত 
করি আমি। এর আগে ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট আশরাফ আমার ব্যাটালিয়নে যোগ 
দেয়। তাকে আ্যাতজুটেন্টের দায়িত্ব দিলাম। মেডিকেল অফিসার করলাম 
ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের ছাত্র ওয়াহিদকে। ব্রাভো ও চার্নি কোম্পানি 
বকশীগঞ্জ অভিযানে অংশ নেয়। সেখানকার পাক অবস্থানে হামলাকালে 
আমাদের পক্ষে কয়েকজন হতাহত হয়। এ অপারেশনে তেমন উল্লেখষোগা 
কিছুই ঘটে নি। তেপঢালায় থাকতেই আমি রৌমারী থেকে প্রায় দেড়শো 
ছাত্রকে রিক্রুট করে ট্রেনিং দিয়ে তৃতীয় বেঙ্গলের জন্য একটি আলাদা 
কোম্পানি গঠন করি: ওই ছাত্রদের বেশির ভাগই এসেছিল পাবনা, 
সিরাজগঞ্জ, রংপুর ও জামালপুর থেকে । ইকো নামের এই কোম্পানির 
কমান্ডার নিযুক্ত করি আখতার নামের একজন ছাত্রকে। বর্তমানে আখতার 
সামরিক বাহিনীর একজন কর্মরত কর্নেল । সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি কোম্পানিটি 
গঠন করি। তেলচালায় অবস্থানকালে এদেরকে অবশ্য কোনো অপারেশনে 
পাঠানো হয় নি। তবে পরবর্তীকালে ছাতকের যুঞ্ছে опа! অসাধারণ 
সাহসিকতা! ও রণনৈপুণ্য প্রদর্শন করে। 


м 


গেরিলা নেতা কাদের সিদ্দিকী 

отча মাসের মাঝামাঝি ভারত থেকে অস্ত্র নিয়ে ফেরার পথে টাঙ্গাইলের 
গেরিলা কমান্ডার কাদের সিদ্দিকী রৌমারীতে নবীর কাছে এসেছিলেন 
পারস্পরিক সহযোগিতার ব্যাপারে আলোচনার весу 1 আমি তখন নবীর ওখানে 
ছিলাম । কাদের সিদ্দিকীর সঙ্গ মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হলো । 
তিনি টাঙ্গাইলে তার প্রতিরোধ যুদ্ধ সম্পর্কে জানালেন। 


এনবিসি টিভির কর্মীরা 

মধ্য ettwa ат এনবিসি ЁЁ» сатса চার সদস্যর একটি 
দল মুক্তিযুদ্ধের ওপর প্রামাণ্যচিত্র তোলার উদ্দেশ্যে রৌমারীতে আসে । দলটির 
নেতা ছিলেন রবার্ট রজার্স। এই দলটি দিন তিনেক রৌমারীতে ছিল । তারা 
সম্মুখযুদ্ধ, গেরিলা ট্রেনিং এবং ফুক্তাঞ্চলের স্বাভাবিক প্রশাসনিক তৎপরতা 
ক্যামেরাবন্দি করেন 1 এনবিসির কর্মীরা সম্মুবযুদ্ধের ছবি তুলতে চাইলে 
তাদেরকে রৌমারী থেকে নেঁকায় করে আরো ভেতরে চিলমারীর কাছে এক 
চরে নিয়ে গেলাম আমরা । তরপর সেখান থেকে পাকিস্তানি অবস্থানে মর্টারের 
গোলা ছোড়া হলো। আর ата কোথা! পাকসেনারা আমাদের এ মর্টারের 
খোলার grota বৃষ্টির মতো গোলাবর্ষণ করতে লাগলো। মিছেমিছি যুদ্ধের 
ছবি তুলতে গিয়ে সতাকারের যুদ্ধ বেধে যায় আর কি! মার্ষিনি সাংবাদিকরা 
তো রীতিমতো ভড়কে গেলেন। তাড়াতাড়ি তাদের নিয়ে নিরাপদ জায়গায় 
সরে এলাম আমরা । পরে ওই প্রামাণ্য চিত্রটি বিশ্বব্যাপী প্রদর্শিত হয়। ফলে 
স্বাধীনতাকামী বাডাশি জাতির মুক্তিযুদ্ধের অনুকূলে দৃঢ় হয় বিশ্বজনমত। “A 
country made for disaster” নামে প্রামাপ্যচিত্রটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জনমত 
গঠনে বিশেষ ভূমিকা রাখে । 


এবার সিলেট রণাঙ্গনে 

৮ অক্টোবর তৃতীয় বেঙ্গলকে সিলেটে মুড করার নির্দেশ দেয়া হলো। 
রৌষারীর মুক্তাঞ্চলের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব ১১ নম্বর সেষ্টয়ের অন্যতম সাব- 
সেক্টর কমান্ডার ফ্লা. লে. হাষিদউল্লাহর হাতে অর্পণ করা হয়। ১১ নম্বর 
সেক্টরের কমান্ডারের দায়িত্বভার দেয়া হলো মেজর ভাহেরকে (পরে কর্নেল 


অৰ, ১৯৭৬-এ রাষ্ট্রধ্বোহিত'র অভিযোগে ফালিতে নিহত) 1 তৃতীয় বেঙ্গল 
অর্থাৎ আমাদেরকে এখন যেতে হবে সিলেট অঞ্চলে পাচ নম্বর সেক্টর কমান্ডার 
মেজর মীর শওকত আলীকে সহায়তা করার জন্য। ১০ অক্টোবর 


তেলঢালায় একত্র করে সেদিনই ৫৯টি বড়ো ট্রাকে করে 
গন্তব্যস্থল শিলংয়ের উদ্দেশে রওনা হলাম। 


সিলেট অঞ্চলে অভিযান এবং চূড়ান্ত বিজয় 


বাশতলার পথে 
তুরা পাহাড়ের ভেলঢালা কাম্প থেকে ১০ অক্টোবর আমরা রওনা হলাম 1 
আমাদের বহরে প্রায় একশো গাড়ি। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ ৫৯টা সিভিল ট্রাক 
দিয়েছিল, বাকিগুলো আমার ব্যাটাপিয়নের জিপ, ভঙ্গ, প্রি টন এই সব । টানা 
দু'দিন দু'রাত চলার পর গৌহাটিতে পৌছুলাম। গৌহাটি থেকে শিলং । শিলং 
থেকে দীর্ঘ পাহাড়ি ও বিপদসন্থুল রাস্তা পাড়ি দিয়ে বৃষ্লিবহুল চেরাপুপ্জি। 
চেরাপুজির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হলাম আমরা । মেঘের দেশ চেরাপুঞ্জি ॥ চারদিকে 
ছড়িয়েছিটিয়ে আছে নানা আকারের পাথর 1 চোখে পড়লো! অনেক পাহাড়ি 
ঝরনা । আর বহু উঁচুতে বলে হাত বাড়ালেই যেন মেথের নাগাল! আকাশের 
mam পাহাড়ি রান্তা ধরে চলেছি, হঠাৎ করেই দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে গেলো। 
গাড়ির সামনে পথের ওপর ভেসে এসেছে এক টুকরো মেঘ! তাই এ বিপত্তি । 
ভাসমান মেঘটা সরে যেতেই আবার чып, ৫ হাজার ফুট নিচে бт fege 
সমতলভূমি, আমাদের স্বপ্নের বাংলাদেশ । অ্তুত এক ধরনের অনুভূতি হচ্ছিল। 
চেরাপুঞ্জির বৃষ্টির কথা এতোদিন কানে শুনেছি, এবার চোখে দেখা 
হলো । এই অক্টোবর মাসেও ক'দিনের যাত্রায় চেরাপুপ্রির বৃষ্টিতে ভেজার 
অভিজ্ঞতা হলে! ৷ চেরাপুঞ্জি হয়ে আমরা এলাম শেলা বিওগিতে । শেলা 
বিওপির অবস্থান সিলেটের ছাতক শহর থেকে বারো মাইল উত্তরে, ভারতে 1 
етп বিওপির পাশেই বাশতলা নামে একটা জায়গা । গোটা জাযগা জুড়ে শুধু 
ছোট ছোট পাহাড় আর ঘন জঙ্গল। আপাতত জঙ্গল পরিদ্ধার করে 
অনেকগুলো তাবু পেতে বাশতলায় ক্যাম্প করলাম আমরা 1 এই ক্যাম্পেই 
ক্যাপ্টেন আকবর, আশরাফ আর আমার পরিবারের থাকার ব্যবস্থা হলো । 
আমাদের পরিবার এর আগে ছিল তুরার উপকণ্ঠে একটা ভাড়া বাড়িতে । 
тєл আশার эгеч আকবর গিয়ে এদের সঙ্গে কবে (асо আসে । এজনা সে 
আমাদের একদিন পর রওনা হয়। বাশতলায় আমাদের গুছিয়ে উঠতে উঠতে 
বেলা গড়িয়ে слет! 


ъч 


সেক্টর ফমান্ডায় মীর শওকত ও ভারতীয় জেনারেল গিল 
সন্ধ্যায় ভারতীয় ১০১ কম্যুনিকেশন জোনের জিওসি сөн জেনারেল юнга 
সিং бм এবং ৫ ача সেন্ট কমান্ডার মেজর মীর শওকত আলী (পরে গে. 
জেনারেল অব.) আমাদেরকে স্বাগত আনাতে এলেন । কথাবার্তার এক 
পর্যায়ে са. গিল এবং মেজর শওকত জানালেন, সেদিন ভোর রাতেই 
আমাদেরকে অপারেশনে যেতে হবে। তার বললেন, পুরো ব্যাটালিয়ন এই 
অপারেশনে যাবে, সঙ্গে দেয়া হৰে আরে। তিনটি এফএফ (ফ্রিডম ফাইটার) 
কোম্পানি। এফএফ কোম্পানিগুলো ছিল সেক্টর কমান্ডার মেজয় মীর শওকত 
আলীর অধীনে । ৫ নর সেরে এসময় কোনে নিয়মিত সেনাদল ছিল না। 
এই সেক্টরে অপারেশন চালাতে মেজর শণ্কতকে সাহাযা করার জন্য জেড 
ফোর্স থেকে সাময়িকভাবে আমাদেরকে পাঠানো হয়। এদিকে জেড ফোর্স 
কমাভার মেজর জিয়া ип থেকে সিলেটের পুবদিকে মুভ করলেন। তার সঙ্গে 
প্রথম ও অষ্টম বেঙ্গল । তৃতীয় বেঙ্গলকে নিয়ে আমি এলাম সিলেটের 
উত্তরাঞ্চলে । যাই হোক, সেক্টর কমান্ডার মেজর শওকত এবং ভারতীয় 
জেনারেল গিল বললেন, আমাদেরকে (তৃতীয় বেঙ্গলকে) প্রথমে ছাতক সিমেন্ট 
ফ্যাষ্টরিতে অবস্থিত পাকসেনাদের অবস্থান দখল করতে হবে। ধিতীয় পর্যায়ে 
দখল করতে হবে ছাতক শহর। 

পৌছানো মাত্রই অপারেশনের অর্ডার শুনে আমরা কিছুটা অবাক হলাম । 
এই অঞ্চলে আমরা কেউ আগে আসি নি। এপাকাটা সম্পর্কে আমাদের 
কারোরই কোনো ধারণা নেই। যে অবস্থানটা দখল করতে বলা হলো, সেটা 
বাশতলা থেকে দশ-বারো মাইল দূরে। চারদিকে শুধু বিল আর হাওর । ছাতক 
সিমেন্ট ফ্যাষ্টরি আর শহরের মাঝখানেও বিরাট সুরমা নদী ॥ এক কথায় খুবই 
দুর্গম এলাকা । তার ওপর আমাদের কাছে ম্যাপ, কম্পাস বা যোগাযোগের 
সরঞ্জাম (Signal sets) বলতে কিছুই দেয়া হয় নি। 


অবান্তব এক অভিযানের পরিকল্পনা 

প্রায় ৪শ' মাইল পথ পাড়ি দিয়ে সবাই স্ব ক্লান্ত । আর এ অবস্থাতে সেদিন 
ভোর রাতেই অভিযানে যেতে হবে। একেবারে অবাপ্তব পরিকল্পনা! । সাধারণ 
বান্তববুদ্ধি-বিবর্তিত উচ্চাভিলাষী পরিকল্পন! । যাই হোক, অপারেশনের 
নির্দেশনা দেয়া হলো এরকমের-__ ক্যাপ্টেন মোহসীন তার চার্লি কোম্পানি 
নিয়ে ছাতকের উত্তর-পশ্চিম দোয়ারাবাঞ্জারের নিকটবর্তী টেংরাটিলা দখল 
করবে, যাতে করে পাকসেনারা তাদের অবস্থানের সাহাঘার্ ছাতকের দিকে 
anaa হতে я! পাগে। iaaa esna ক্রুন্ডিয়ার 
কনস্ট্যাহপারির একটি দল প্রতিরক্ষার দায়িত্বে ছিল। ছাতক ও ভোলাগঞ্জের 
чой ছিল একটা রোপওয়ে। সেই রোপওয়ে দিয়ে ঘাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরির 
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জন্য তোলাগঞ্জ থেকে চুনাপাথর আনা হতো। রোপওরেটির প্রায় নিচ দিয়েই 
ভোলাগঞ্জ থেকে ছাতক পর্যন্ত একটা হাটাপথও আছে। পথটা গিয়ে পৌছেছে 
ছাতক লিমেন্ট ফ্যাক্টরি পর্যন্ত । সিমেন্ট ফ্যাক্টরির মাইল দেড়েক উত্তরে 
আরেকটি পায়ে-চলা-পথ দোয়ারাবাজারের দিক থেকে এসে এই রোপওয়ের 
নিচের রাস্তার সঙ্গে মিশেছে। এ রাস্তা ধরে পাকিস্তানি সৈন্যরা ঘাতে আমাদের 
মূল ৰাহিনীর পেছনে এসে আক্রমণ করতে না পারে, সে জনই দোয়ারাবাজার 
দখল করতে হবে। ইকো কোম্পানি থাকবে এই 419199 দুটোর 
সংযোগস্থলের প্রতিরক্ষা দায়িত্বে, যাতে শত্রপক্ষ দোয়ারাবজার থেকে 
আমাদের পেছনে কোনো সৈন্য সমাবেশ করতে না পারে। 

ছাতক শহর ও সিলেটের মধ্যে গোবিন্দগঞ্জ বলে একটা আগা আছে। 
গোবিন্দগঞ্জে সিলেট-ছাতক এবং লিলেট-সুনামগঞ্জ রাস্তা এদে মিলেছে । 
সীমান্ত থেকে বাংলাদেশের দিকে মাইল বিশেক ভেতরে এর অবস্থান । ছাতক 
শহর থেকে দূরত্ব ১০ মাইল । লে, নূরন্নবীকে তার ডেলটা কোম্পনি নিয়ে এই 
গোবিন্দগঞ্জের রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা তৈরি করার দায়িতু দেরা হলো। সিলেট 
থেকে ছাতকে পাকিপ্তানি রিইনফোর্সমেন্ট আসা ঠেকাতে হবে তাকে । সেই 
সঙ্গে ছাতক থেকে যেন পাকসেনার৷ সিলেটে পশ্চাদপসরণ করতে না পারে, 
সেটাও নিশ্চিত করতে হবে। ES অবরোধ এবং দখলের জন্য মূল ফোর্স 
হিসেবে রইলো আলফা ও ব্রাভো কোম্পানি, ছাত্রদের নিয়ে গঠিত ইকো 
কোম্পানি এবং মেষ্টর ফমান্ডার মেজর মীর শওকতের দেয়া তিনটি এফএফ 
কোম্পানি । এ ছয়টি কোম্পানি প্রথমে ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরি আক্রমণ করে 
দখল করবে । এরপর নদী পার হয়ে ছাতক শহরে অভিযান চালাবে ॥ 
ভারতীয়রা জানালো. তারা এসময় আর্টিলারি সাপোর্ট দেবে । 


শুরু হলো অপারেশন 
অপারেশন শুরু হওয়ার কথা পরদিন অর্থাৎ ১৪ অক্টোবর ভোর পাচটায়। রাতে 
রওনা হলাম আমরা । মেজর শওকত এ সময় আমার সঙ্গে ছিলেন 1 পরিকল্পনা 
মতো আলফা ও ব্রাভো কোম্পানি বাংলাদেশের ভেতরে ঢুকে ক্যাপ্টেন 
আনোয়ার ও আকবরের নেতৃত্বে ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরিতে তীব্র আক্রমণ শুরু 
করলে! তাদের আক্রমণের প্রচণ্ডতায় টিকতে না পেরে সেখানে অবস্থানরত 
পাকিস্তানি সৈনারা এক পর্যায়ে ফ্যাক্টরির অবস্থান ছেড়ে দিয়ে সুরমা নদীর 
ওপারে ছাতক শহরে পিছিয়ে গেলো ॥ ৩০ এফএফ এবং টোচি ক্ষাউটস-এর 
সৈন্যরা সেখানে অবস্থান করছিল । আনোয়ার সিমেন্ট ফ্যাক্টর দবল করে 
সেখানে অবস্থান পেগ 1 আফথগর бле তার পেছনেই, সাক্থানে একটা বিল । 
এদিকে দোয়ারাবাজারে একটা বিপৰ্যয় ঘটে গেলে । দোয়ারাবাজার ঘাটে 
আগে থেকেই পাকিস্তানিরা তৈরি হয়ে ছিল | পাকসেনা, রাজাকার বাহিনী এবং 
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পাকিস্তান থেকে আসা ফ্রন্টিয়ার কনস্ট্যাবুলারি তখন ঘাট এলাকায় প্রতিরক্ষার 
দায়িত্বে ছিল৷ হাওর-বিল পার হয়ে মোহসীন ও তার চার্লি কোম্পানি 
দোয়ারাবাজার ঘাটে নামার আগেই তারা গুলি চালাতে শুরু করে। খুব সম্ভবত 
রাজ্জাকারদের কাছ থেকে তার আমাদের আগমনের খবর পেয়ে যায় । খবর 
পাওয়ার কথাই । айп শ' খানেক গাড়ির বহর আমাদের । হেড লাইট জ্বালিয়ে 
এতোগুলো গাড়ি আসছে, সেট' চোশে পড়া খুবই স্বাভাবিক । আর উঁচু পাহাড়ি 
্ান্তা বলে অনেক দূর থেকেই দেখতে পাওয়ার কথা। পাকসেনারা বুঝে 
গিয়েছিল, এ এলাকায় আমাদের সৈন্য সমাবেশ হচ্ছে 1 সে জন) তারা 
পুরোপুরি সতর্ক ছিল । মোহসীনের কোম্পানিটা নৌকায় থাকা অবস্থাতেই 
পাকিস্তানিরা গুলি চালাতে শুরু করলে বেশ কয়েকটি নৌকা পানিতে ডুবে যায় 
এবং অতর্কিত আক্রমণে পুরো কোম্পানিই ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এই যুদ্ধের দিন 
তিনেক পরও আমি মোহসীনের কোম্পানির জনা ত্রিশেক সহযোদ্ধার কোনো 
খবর পাই নি। এরা শহীদ, আহত, না বদ্দি__ কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। 
দেড়শো যোস্ধার প্রায় ষাট этте অস্ত্র পানিতে পড়ে ঘায়। প্রাণ রক্ষার্থ 
আমাদের সৈনারা হাওরের গভীয় পানিতে эпчи ফেলে দিতে বাধা হয়। 
কাজেই কোম্পানি তাদের নির্ধারিত দায়িত্ব পালন, অর্থাৎ দোয়ারাবাজার দখল 
এবং প্রতিবন্ধকতা তৈরিতে арй হলে! । ওদিকে নৌকা যোগাড় করতে দেরি 
হওয়ায় গোবিন্দগঞ্জে পৌছুতে নবীর কিছুটা বিলস্বই হয়ে যায় । সেই সুযোগে 
পাফিস্তানিরা ছাতকে তাদের ট্রপস্‌ রিইনফোর্সমেন্ট পাঠিয়ে দেয়। তারা ছাতক 
সিমেন্ট ফ্যান্টরির আশপাশে আমাদের অবস্থানে প্রচণ্ড শেলিং শুরু করলো। 
ছাতক সিমেন্ট зт দখল করার জন্য আমরা সেখানে কিছু শেলিং 
করেছিলাম । ফান্রি দখল হয়ে গেশে ছাতক শহরের ওপর কিছু গোলাবর্ষণ 
করা হয়। কিন্তু বেসামরিক লোকদের হতাহত হওয়ার আশঙ্কায় কিছুক্ষণ পরই 
শহরে গোলাবর্ষণ বন্ধ করা৷ হলো। এদিকে নবীর গোবিন্দগঞ্জে পৌছুতে দেরি 
হওয়ার সুযোগে সিলেট থেকে পাকবাহিনীর নতুন সৈনা এসে যায়। ৩০ 
এফএফ রেজিমেন্টের দু'কোম্পানি এবং ৩১ পাপ্রাবের এক কোম্পানি সৈন্য 
ছাতক শহরে পৌছে ষায়। নবী গোৰিন্দগণ্জে পৌছানোর পরদিন পাকসেনাদের 
এ কোম্পানিঙলোর একটি অংশ তার ওপর আক্রমণ চালায়। নবী সেখানে 
প্রতিরোধ যুদ্ধ করে । পাকসেনাদের কিছু ক্ষয়ক্ষতি ঘটিয়ে এক পর্যায়ে সে 
পিছিয়ে আসে । 

লে. নবীর গোবিন্দগঞ্জ পৌঁছতে দেরি হওয়ার অন্যতম কারণ. আমাদের 
কাছে ওবানকার কোনো ম্যাপ ছিল না। প্রায় ৪শ' মাইল রাস্তা পাড়ি দিয়ে মাত্র 
কেক чай আগে আমগ। Ф এলাকার M আমাদের কাছে এলাকাটি 
ছিল এক বিশাল প্রশ্ববোধকের মতো 1 আমাদের অনেকেই এর আগে কখনো 
হাওর দেখে নি। তার ওপর আমাদের কোনো Signal Seis দেয়া হয় নি। 
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পুরো чова সময়টাই আমাদের (ব্যাটালিয়ন থেকে কোম্পানি এবং কোম্পানি 
থেকে প্লাটুন) যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম ছিল রানার এবং তর মাধ্যমে 
আদান-প্রদান করা চিঠিপত্র | এরকম বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার মধোই আমাদেরকে 
যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হয়। 

প্রথাগত (Conventional) যুদ্ধ, যেমন Attack এবং Defence— 
দুটোতেই বহুবার অংশ নিয়েছি আমরা কোনো Signal communication 
ছাড়াই 1 বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সাফল্য লাশ করেছি । যেমন বাহাদুরাবাদ ঘাট 
আক্রমণ, রৌমারীর প্রতিরক্ষা এবং ছোটখেল আক্রমণ ও দখল ॥ আবার 
ছাতক ও গোয়াইনঘাট অভিযানের মতো ব্যর্থতাও ছিল । 

নবীর সঙ্গে যাওয়া স্থানীয় গাইডরা অন্ধকার রাতে হাওরে চলতে গিয়ে 
দিক হারিয়ে ফেলেছিল । অবশ্য এর চাইতেও বড়ো কারণ ছিল। তা 
হচ্ছে, নবীর অধীনস্থ LEa প্লাটুন কমাভারের সঙ্গে তার অহেতুক 
হুল বোঝাবুঝি ৷ নবী ЕМЕ 0075-এর একজন ইঞ্জিনিয়ার অফিসার । 
পদাতিক ব্যাটালিয়নের বৰবীয়ান এবং অনেকদিনের চাকরির অভিজ্ঞতালন্ধ 
দু'জন প্রাটুন কমাভার (জেসিও) এই বিপদসম্কুল অভিযানের যৌক্তিকতা নিয়ে 
যাত্রাপথে সন্দেহ ও উদ্বেগ প্রকাশ করে। তারা একজন অ-পদাতিক (Моп 
Infantry) বাহিনীর অফিসারের অধীনে বাংলাদেশের প্রায় ২৫ মাইল 
অভ্যন্তরে অবস্থান গ্রহণ করে পাকবাহিনীর মোকাবেলা করতে খুব একটা 
স্বন্তিবোধ করছিল না। এই অভিযানের আদেশ পেয়ে জেসিও দু'জন 
একরকম আতদ্কিতই হয়ে পড়ে। যাত্রাপথেই এরকম অপ্রত্যাশ্তি নৈরাশা। 
কোনোমতে তাদেরকে মানিয়ে নিয়ে নবী কয়েক ঘন্টা পরে নির্ধারিত স্থানে 
পৌছায় । এরি মধ্যে পাকিস্তানিদের ৩০ এফএফ রেজিমেন্টের রিইনফোর্সমেন্ট 
এবং কয়েকটা আর্টিলারি গান ছাতকে পৌছে যায় 1 এদেরই একটা অংশ 
পরদিন নবীর গোৰিন্দগঞ্জ অবস্থানে পাল্টা আক্রমণ চালায় । এক রক্তক্ষয়ী 
সংঘর্ষের পর নবী পশ্চাদপসরণ করে ভোলাগঞ্জে অবস্থান নেয়। সেখান 
থেকেই সে যাত্রা শুরু করেছিল । গোবিন্দগঞ্জের যুদ্ধে পাকবাহিনীর একজন 
অফিসারসহ অনেক সৈনা হতাহত হয়। 

আমরাও এ যুদ্ধে বেশ কয়েকন্দন যোদ্ধাকে হারাই 1 ছাতক যুদ্ধ শেখে পুরো 
ঘটনা জানতে পেরে আমি এ দু'জন জেলিও-কে Close করে ৰাশতলায় 
পাঠিয়ে দিই। বাশতলায় তখন আমার ব্যাটালিয়নের এলওবি। যুদ্ধ শেষে 
তাদেরকে অন্য একটি ব্যাটালিয়নে বদলি করা হয়। 


আনোয়ার ও এ।কখরেয় পশ্তাল ТИ 
এদিকে ছাতক সিমেন্ট ফ্যাষ্টরি দখল করে আনোয়ার ও আকবর দু'দিন ধরে 
সেখানে অবস্থান নিয়ে আছে। এই দু'দিনের মধ্যে পাকিস্তানিরা হাতকে বে 
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রিইনফোর্সমেন্ট নিয়ে এলো, সেটা দোয়ারাবাজারে এসে আমাদের পেছনে 
সমবেত হতে লাগলো | আমাদের অগ্রবর্তী সৈন্যরা তখন সুরমা নদীর সামনে 
পৌঁছে গেছে। ক্যাপ্টেন আনোয়ার তাদের সঙ্গে । এক পর্যায়ে পাকিস্তানিরা 
দোয়ারাবাজার দিয়ে আমাদেরকে পেছন থেকে আক্রমণ করে খসে ॥ আমাদের 
পেছনে আবার ছিল ইকো কোম্পানি অর্থাৎ ছাত্র মুক্তিযোদ্ধারা । পাকসেনাদের 
সঙ্গে তাদেরও প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো । ইকো কোম্পানির ছেলেরা এ সময় দুর্দান্ত 
লড়াই করে। এ যুদ্ধে তাদের বেশ কয়েকগ্রান যোদ্ধা নিজেদের অবস্থালে থেকে 
বীর енн যুদ্ধ করে শহীদ হয়। ইকো কোম্পানির বীরত্বপূ্ণ প্রতিরোধের 
ফলে পাকিস্তানিদের অগ্রাতিযান কিছুটা হলেও ব্যাহত হয় । এক পর্যায়ে ইকো 
কোম্পানির অবস্থান পাকবাহিনীর হস্তগত হলে তারা আমাদের পেছনে এসে 
পড়ে । এ কারণে আমরা পিছিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিই। 
ক্যাপ্টেন আনোয়ারের আলফা কোম্পানি তখন দ্খলিকৃত সিমেন্ট 
ফ্যাক্টরিতে অবস্থান করছে। তার পেছনেই একটি ছোট বিলের পাড়ে উঁচু 
টিলার মতো জায়গায় ক্যাপ্টেন আকবরের ব্রাভো! কোম্পানি । এদিকে 
রিইনফোর্সমেন্ট (оо এফএফ ও ৩১ পাণ্জাব) দোয়ারাবাজার 
হয়ে ইকো কোম্পানির অবস্থান পর্যন্ত করে আমাদের অবস্থানের প্রায় পেছন 
এসে পড়েছে। আনোয়ার এবং আকবরের অবস্থানের ওপর গেছনে দিক থেকে 
একটা আক্রমণ অত্যাসন্ন । আমি তখন ক্যাপ্টেন মোহসীনের চার্লি কোম্পানির 
উদ্ধারপ্রাপ্ত সেনাদের সঙ্গে ইকো কোম্পানির অবস্থান পুনকদ্ধারের চেষ্টা 
চালাচ্ছি। যুদ্ধে একটা বিশৃঙ্খল অবস্থা । আমাদের কারো সঙ্গে কারো 
যোগাযোগ নেই । পাকিস্তানিরা অনবরত শেলিং করে যাচ্ছে । সবগুলোই Air 
burst অর্থাৎ আকাশেই ফেটে গিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে নিচে আঘাত 
হানছে। আনোয়ার ও আকৰবের অবস্থানগুলোতে পেছন দিক থেকে রাইফেল 
আর এলএমজির গুলিও গিয়ে পড়ছিল । চারদিকে একটা সংশয় আর 
অনিশ্চয়তা । বিশেষ করে অবস্থানের পেছনদিকফার গোলাগুলি খুবই 
বিপজ্জনক আমাদের বেসামাল অবস্থা। আক্রমণ করতে এসে এখন 
নিজেরাই আক্রান্ত হয়ে পড়েছি 1 এই পরিস্থিতিতে সেক্টর কমান্ডার মেজর মীর 
শওকত আক্রমণের দ্বিতীয় পর্যায় স্থগিত রেখে আকবরকে ফিরে আসার 
নির্দেশ দিলেন । আকবরের অবস্থানের ঠিক পেছনে অবস্থান করছিলেন তিনি । 
আনোয়ারকে ফিরে আসার নির্দেশ পৌছে দেয়ার দায়িত্ব আকবরকেই দেয়া 
হলো । আগেই বলেছি, আমাদের মধ্যে কোনো রকম Signal 
communication ছিল 1 1 আকবর তার কোম্পানিকে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ 
দিয়ে নিজেই কয়েকজন পৈল্য নিয়ে লেই পতীর সাতে পলা সমান পালি ভেঙে 
বিল অতিক্রম করে আনোয়ারের অবস্থানে এসে পৌছায় । তখন প্রচণ্ড 
গোলাবর্ষণ চলছিল। সেই সঙ্গে হাণুক৷ অন্ত্রের অবিরাম গোলাগুলি । ভোর 
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হওয়ার আগেই আনোয়ারের অবস্থান আক্রান্ত হওয়ার সমূহ শঙ্কা । ফিরে 
যাওয়ার নির্দেশ সময়মতো না পেলে আনোয়ার এবং তার কোম্পানি বিচ্ছিন্ন 
হয়ে আক্রমণকারীদের ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে যেতে পারতো 1 আনোয়ার ও 
আলফা কোম্পানির সন্ভটময় অবস্থার কথা ভেবে আকবর তাদের পশ্চাপদসরণ 
নিশ্চিত করার জনা কোনো রানার না পাঠিয়ে নিজেই এই иб পালন 
করে । আলফা কোম্পানি একটি নিশ্চিত বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পায়। 
ছাতক এলাকায় ১৪ থেকে ১৮ অক্টোবর এই পাচদিন যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে 
দু'পক্ষেরই বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়। বলতে গেলে আমার তৃতীয় বেঙ্গলের একটি 
কোম্পানি প্রায় [নাশ্চহ হয়ে ঘায়। ভবে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হলেও এ যুদ্ধের 
মাধ্যমে আমরা ব্যাপক আন্তর্জাতিক প্রচার পাই । তাছাড়া সেবারই প্রথম একটি 
বড়ো ফোর্স নিয়ে অপারেশন করি আমরা, যার ফলে আমাদের যোদ্ধাদের 
মনোবল অনেকটাই বেড়ে যায়। পাক বাহিনীও বুঝতে পারে, মুক্তিবাহিনী 
এখন অনেক সংগঠিত 1 তারা এখন আগের চেয়ে আধক শক্তি নিয়ে যুদ্ধে 
অংশ নিচ্ছে এবং পাকবাহিনীকে মোকাবেলা করার শক্তি অর্জন জরেছে। এই 
যুদ্ধের পর আমরা ৫/৬ মাইল পিছিয়ে এসে বাশতনা সীমান্ত সংলগু 
বাংলাদেশের তেতরেই বাংলাবাজারে প্রতিরক্ষাগত অবস্থান গ্রহণ করি। 


সিদ্দিক সালিকেয় “উইটনেস টু সারেভার' 

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কোনো অভিযানকেই ভারতীয় অথব৷ পাকিস্তানিরা 
কখনো সম্ঘানজনকভাবে চিত্রিত করে নি। তাদের কোনো গ্রন্থ বা রচনায় 
байи মুক্তিযোদ্ধাদের কোনো কৃতিত্বের কথাই স্বীকৃত হয় নি। পাকিস্তানিদের 
লেখা পড়লে যনে হবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের কৃতিত্ব সবই ভারতীয় 
সেনাবাহিনীর । কিন্তু সিদ্দিক সালিক নামে পাকিস্তান আর্মির একজন 
ব্রিগেডিয়ার (তিনি কয়েক বছর আগে পাক প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের সঙ্গে 
বিষান দুর্ঘটনায় নিহত হন) Winess го Surrender’ নামে একটা বই 
লিখেছেন, যেখানে ছাতক যুদ্ধের কথা গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। 
মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে সিদ্দিক সালিক ঢাকাস্থ আইএসপিআর-এ কর্মরত ছিলেন 
বলে ст খবরাখবর সম্পর্কে ভালোই অবগত ছিলেন। পাকিত্তানি এই 
লেখকের গোটা বইয়ে মুক্তিবাহিনীর মাত্র দুটো অভিযানের কথা স্থান 
পেয়েছে। তার একটি হলো ছাতক অভিযান, অনাটি প্রথম বেঙ্গলের 
ফামালপুর আক্রমণ 1 লেখক তার বইতে লিখেছেন, আক্রমণকারীরা সিমেন্ট 
ফ্যাক্টরি দখল করতে পারলেও ছাতক শহর তাদের পাকিস্তানিদের হাতেই রয়ে 
পিক্সেছিল। ছ্বাতকেন্র чре যে পাকিভানি হেড কোয়ার্টারে বড়ো খরলের খাকা 
দিয়েছিল, সিদ্দিক সালিকের বইয়ে তার প্রমাণ রয়েছে। তার বক্তব্য, ভারতীয় 
যাহিনী ছাতক শহর ও সিমেন্ট ফ্যাক্টরিতে আক্রমণ চালিয়েছিল । প্রচণ্ড হামলার 
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পর তৃতীয় বেঙ্গলের সহায়তায় অরা সিমেন্ট ফ্যাক্টরি দখল করে নেয়। সিদ্দিক 
আরে লিখেছেন, এ আক্রমণ এতো প্রচণ্ড ছিল যে আমরা সিমেন্ট ফ্যাক্টরি 
ছেড়ে দিয়ে চাঙক শহরে পিছিয়ে আসতে বাধা হই । পরে আমরা ৩১ পাঞ্জাব 
এবং ফ্ৰস্টিয়ার ফোর্সের একটা রেজিমেন্ট নিয়ে কাউন্টার-আটাক করি । 
ডিনদিন যুদ্ধের পর অবস্থানটি আবার আমাদের অধিকারে 'আসে। লেখক তার 
বইতে সম্পূর্ণ সত্য তথ্য দিয়েছেন, শুধু তুল করেছেন আক্রমণকারীদের 
চিহ্নিত করতে । তিনি লিখেছেন, ৮৫ বিএসএফ এই আক্রমণ পরিচালনা করে 
এবং এতে তৃতীয় ৰেঙ্গল তাদের সাহায্য করেছিল মাত্র E зу এই সে, 
ভারতীয় সেনাসদসাদের একজনও এই আক্রমণাতিযানের সঙ্গে জড়িত ছিল 
লা । এটি পুরো পুরিভাবেই তৃতীয় বেঙ্গল এবং ৫ নম্বর সেক্টরের তিনটি এফএফ 
কোম্পানির নিজস্ব অভিযান ছিল প্রাথমিক পর্যায়ে কেবল আমরা ভারতীয়দের 
কিছু গোলাবর্ধণের সাহায্য নিয়েছিলাম । 


ওসমানী ও জিয়া এলেন বাশতলায় 
ছাতক অভিযানের বার্থতার দায়িত্ব নির্ধায়ণ করতে ২০ অক্টোবর ওসমানী 
সাহেব বাশতলায় আসেন । তিনি ঢালাওভাবে আমার এবং অধীনস্থ 


অফিসারদের ওপর «әта দায়িত্ব চাপিয়ে দিলেন। আমি প্রতিবাদ করে 
বললাম, কোলকাতা এবং শিলয়ের পাহাড়-চুড়ায় বসে যারা এরকম একটি 
অবাস্তব পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন এবং আমরা এ অঞ্চলে পৌছানো মাত্র 
কোনো রকম প্রস্তুতি ছাড়াই অভিযানে যেতে বাধা করেছেন, ব্যর্থতার 
দায়িত্বভার তাদের ওপরে চাপানোই যুক্তিযুক্ত হবে। ওসমানী তখনকার মতো 
আর কিছু না বললেও পরবর্তীকালে অর্থাৎ ১৯৭২ সালে তৃতীয় বেঙ্গলের ওপর 
তার ঝাল কেড়েছেন বীরতুসূচক পদক দেয়ার সময়। পদক বিতরণকালে 
তৃতীয় বেগলের অনেক যোগ্য সদস্যের প্রতি অন্যায়ভাবে বিষাতাসুলঙ আচরণ 
প্রদর্শন করা হয়। একটি প্রাজনৈতিক যুদ্ধ, যা নাকি জনযুদ্ধে রূপান্তরিত 
হয়েছিল, সেখানে কেবল কিছুসংখ্যক যোদ্ধাকে খেতাব দেয়া কতোটুকু 
যুক্তিযুক্ত হয়েছে সেটা পর্যালোচনা এবং সেই সঙ্গে পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে। 
এর মাধামে মুক্তিযোদ্ধারা বিভাজিত হয়েছিল ॥ অসংখ্য Фаҹе ঘটনা 
অনুদবাটিত ও অবহেলিত রঢ়ে যায়। সেই সব ঘটনার নায়কদের সম্বন্ধে 
Мета বা citations লেখার কেউ তো তখন ধারেকাছেও ছিলেন না! সেক্টর 
কমাভারদের হেড কোয়ার্টারগুলো সীমান্ত পাড়ের বড়ে! শহরের চৌহন্দিতেই 
সীমাবদ্ধ ছিল а সমগ্র বাংলাদেশের বিস্তৃত রণক্ষেত্রে কোথায় কী ঘটছে, তার 
কতোটুকু সংবাদ তাদের কাছে পৌছুভো? 

পদক বিতরণের নামে এই প্রহসনে তৎকালীন সরকারের тау ও 
বিশ্বাসের অমর্যাদা করে তৃতীয় বেঙ্গলের সদস্যদের আত্মত্যাগ, রক্তদান এবং 
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সার্বিক অবদানকে ওসমানী বিদ্বেষমূলকভাবে অবমূল্যায়ন করেন। এই 
যহসনের ফলে যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান না করেও কেবল ওসমানী ও তার 
নিয়োজিত নির্বাচকদের সঙ্গে সুসম্পর্ক এবং বাক্তিগত পছন্দের কারণে 
বহুসংখ্যক অফিসার খয়রাতি "বীর উত্তম" খেতাবে ভূষিত হন। যুদ্ধের ময়দানে 
পালিত ভূমিকা বিবেচনা সেখানে অনুপস্থিত ও গৌণ, মুখ্য উপাদান ছিল গোষ্ঠী 
রান্দনীতি ও তদবির । 

ছাতকের বিপর্যয়ের সংবাদ গেয়ে আমাদের бүк ও উৎসাহিত করার জন্য 
জেড ফোর্স কমান্ডার জিয়া বাশতলায় আসেন ৷ জিয়াকে ওসমানীর সঙ্গে 
আমার বাদানুবাদের কথা খুলে বলাতে তিনি বললেন, *You have done the 
right thing, 1 shall vindicate you and your battalion at an 
appropriate moment.” 

মুক্তিযুদ্ধের পর ১৯৭২ সালের ৯ মার্চ এক ব্যক্তিগত চিঠিতে তিনি আমাকে 
লেবেন, “Ро сопусу my etemal gratitude and congratulation to 
your men for the fine performance at a very high cost during our 
War of Independence. You all must understand that ‘truths’ and 
‘facts’ emerge after struggle for sometime, but they do come out 
definitely. 1 can assure you that I shall play my рап for your 
battalion at the right moment and well.’ কিন্তু কিছুই হলো লা জিয়াও 
তার কথা রাখেন নি। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তৃতীয় বেঙ্গলের সার্বিক অবদান 
অবহেলিত এবং অবমূণ্যায়িতই রয়ে গেলো । 


নবীর কোম্পানির পুনর্গঠন 

ছাতক যুদ্ধের পর নবী তার অবস্থান থেকে সরে এসে শেলার মাইল পাচেক 
পুবে ভোলাপঞ্জ কোলিয়ারির পাশে অবস্থান নিয়েছিল। অক্টোবরের ১৯ 
তারিখের দিকে আমি নবীর নেতৃত্বাধীন ডেল্টা কোম্পানির অবস্থানে যাই । 
উদ্দেশা নবীর কোম্পানির অভ্যন্তরীণ রদবদল ও পুনর্গঠন। দু'জন প্রাটুন 
কমান্ডারকে তাদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে বাশতলায় (Rear HQ) 
сове করে রাধার ফলে সৃষ্ট শৃন্যাতা মোকাবিলায় এই রদবদল খুবই জরুরি 
হয়ে পড়েছিণ। ব্যাটালিয়নের অভ্যন্তরীণ রদবদল এবং যুদ্ধাৰস্থায় সেনাদের 
পদোন্নতি জাতীয় কাজ সিও-কেই করতে হয়। সারাদিন ভোলাগঞ্জ থেকে 
কোম্পানিটির পুনর্গঠন কাজ তদারকি করলাম । 
জেনারেল পিলের কনফারেল 

সন্ধ্যায় দু'জন রানার বাশতলা থেকে আযডজুড্যান্ট আশরাফের বার্ত। নিয়ে 
এলো। পরদিন সকাল সাড়ে আটটায় আমাকে শিলংয়ের ১০১ কমুনিকেশন 
জোনের জিওসির অফিসে অনুষ্ঠেয় conferencc-d যোগ দিতে হবে । আমার 
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নির্দেশমতো আশরাফ শেলা বিওপি-তে রাত তিনটা নাগাদ একটি জিপ এবং 
প্রোটেকশন পার্টি তৈরি করে রখলো। রাত দুটো নাগাদ ভোলাগঞ্জ খেকে 
রওনা হলাম 1 পায়ে হাটা পাহাড়ি রাস্তা । গন্তব্যের দুরত্ব প্রায় পাচ মাইল । 
নিশ্ছিদ্র অন্ধকার । জনমানবহীন এলাকা । চলার সময় পাহাড়ি বুনো লতাপাতা 
ও গাছের ছোট ছোট ডাল শরীরে এবং জনাবৃভ মুখে আছড়ে পড়ছিল। যাই 
হোক, ҷа দ্রুত হেটে আমি ও আমার সহযোদ্ধারা রাত চারটার কিছু আগে 
শেলা বিওপি-তে পৌছে যাই । সেখানে পৌঁছেই নুন ্রোটেকশন পার্টি নিয়ে 
Бумага পথে যাত্রা শুরু করি ॥ эгей থেকে শিলহাযের অবস্থান ৬ হাজার 
ফুট উঁচুতে । তাই শিলংয়ের ঘডোই কাছে যাচ্ছি, ততোই ঠাণ্ডা লাগতে শুরু 
করলে! । এক সময় মনে হলো শীতে জমে খাবো | আমরা আসছি সমতল ভূমি 
থেকে, কাজেই পায়ে সুতির একটা শার্ট মাত্র। শিলংয়ে কাছাকাছি পৌছে 
গেছি এমন সময় মনে হলো, টুপ টুপ করে আমার মাথা ও ঘাড়ের কাছ থেকে 
কি যেন গাড়ির ভেতরে পড়লো । গাড়ি থামিয়ে অবাক হয়ে দেখলাম 
কতোগুশো বড়ো কুল বরইয়ের মতো কি যেন পড়ে রয়েছে গাড়ির ভেতরে ॥ 
ভালো করে পরীক্ষা করে দেখা গেলো, ওগুলো সব গেছো ATE 1 রক্ত 
খেয়ে ফুলে বরইয়ের মতো গোল হয়ে গেছে। শীতের তীব্রতায় ওরাও আমার 
শরীর ছেড়ে দিয়ে নিচে পড়ে ধাচ্ছে। একটা জোক তখনো চোখের একটু 
ওপরে লেগেছিল। আমার মুখ ও ঘাড় তখন সত্যিকার অর্থেই রক্তাক্ত । পাটি 
জোক বেশ কয়েক ঘন্টা ধরে পর নিশ্চিতও আমার রক্ত চুষছিল। কিন্তু একটুও 
টের পাই নি। 
হয়তো যুদ্ধের চিন্তায় আচ্ছন্ন ছিলাম ধলে। 


গোয়াইনঘাট অভিযানের আনেশ 
যাই হোক, সময়মতো জেনারেজ গিলের সামনে হাজির হলাম । তিনি বললেন, 
তোমার ব্যাটালিয়ন এখন দু'ভাগ ফরতে হবে। একভাগ অর্থাৎ দুই কোম্পানি 
থাকবে ছ্থাতক-বাশতলা এলাকায় 1 বাকি দুই কোম্পানি নিয়ে তুমি যাবে 
ডাউকি সাব-সেক্টরে। তার আগে তোমাকে একটা ФӘ করতে л! 
গোয়াইনঘাটে পাঞসেনাদের স্রবস্থান আক্রমণ করবে Їн গোয়াইনঘাটের 
অবস্থান সিলেটের ডাউকি সীমান্ত থেকে মাইল দশেক দক্ষিণে, অর্থাৎ 
বাংলাদেশের অনেকটাই ভেতরে । গোয়াইনঘাটের উত্তরে আবার রাধানগর 
প্রতিরক্ষা কমপ্লেক্স, সেটা পাকিস্তানিদের খুবই শক্তিশালী একটা খাঁটি । 
গোয়াইনখাটেও পাকিস্তানিদের বেশ শক্তিশালী অবস্থান бен 1 
গোয়াইনঘাটে পিয়াইন নদীকে সামনে রেখে পাশে ডাউাক-রাধানগর- 
গোয়াইনঘাট সড়ক কণার করে পাক-ডিফে্স । গোয়াইনঘাট হয়ে নদীর পাড় 
ধরে সোন্দা গেলে শালুটিকর এয়ারপোর্ট । এটাই সীমান্ত থেকে সিলেটে 


যাওয়ার সংক্ষিপ্ততম রাস্তা রাস্তাটা তখন পায়েহাটা পথ হলেও স্ট্যাটেজিক 
কারণে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। গিলের নির্দেশমতো৷ ১৮ অক্টোবর দুটো কোম্পানি 
ক্যাপ্টেন মোহসীনের অধীনে রেখে গেলাম । মোহসীন তখন আমার টুআইসি 1 
আলফা কোম্পানির কমান্ডার আনোয়ারকে চিকিৎসার জন্য শিলং পাঠানোর 
ব্যবস্থা করলাম। মার্চে সৈয়দপুর এলাকার পাকসেনাদের সঙ্গে যুদ্ধে আহত 
হয়েছিল আনোয়ার । এতোদিন সুচিকিৎসা হয় নি বলে কষ্ট পাচ্ছি সে। ওর 
জায়গায় কমান্ডার হলো সে. লে. যন্তর। প্রসঙ্গত, ছাতক অপারেশন শেষে 
বাশতলায় ফিরে আসার পর আরো! দু'জন সেনা অফিসার আমাদের সঙ্গে যোগ 
ота । এসা бей чо মূর্তি ব্যাচ" adie. যুদ্ধকালীন wfe প্রশিক্ষণ 
সমাপনকারী অফিসার সে. লে. жа এবং সে. লে, হোসেন (মঞ্জুর পরে 
মেজর অব., হোসেন পরে লে. কর্নেল, ১৯৮১-তে ফাসিতে নিহত)। এ 
দু'জনকে যথাক্রমে আলফা ও ব্রাভো কোম্পানিতে নিযুক্ত করা হয়। মূর্তি 
নামক স্থানে এদের প্রশিক্ষণ হয়েছিল বলে এর লাম হয়ে দাড়ায় মূর্তি 
কমিশন । এদের এপটাই বাংলাদেশের সর্বপ্রথম কমিশনগ্রাপ্ত অফিসার । 


অভিযানের প্রস্তুতি 

মঞ্জুরের আলফা কোম্পানি আর ব্যাটালিয়ন হেড কোয়ার্টার নিয়ে প্রথমে 
গেলাম ভোলাগঞ্জ। সেখান থেকে ডেল্টা কোম্পানিসহ কোনাকুনিভাবে 
বাংলাদেশের ভূখণ্ড দিয়ে মাইল পনেরো দূরবর্তী হাদারপাড়ায় গেলাম । 
সেখানে আমরা একটা কনসেনট্রেশন এরিয়ার ঘতো করলাম, অনেকটা হাইড- 
আউট ধরনের 1 এখানে আমাদের দুটো কোম্পানি আর ব্যাটালিয়ন হেড 
কোয়ার্টারের মোট প্রায় পাচশ' সৈন! । হাদারপাড়ায় আরো দুটো এফএফ 
কোম্পানি যোগ দিলো আমাদের সঙ্গে । মোট প্রায় সাতশ' লোক নিয়ে 
একদিন একরাত সেখানে থাকলাম । এর মধ্যে গোয়াইনখাটের পরিস্থিতি, 
রাস্তাঘাট সম্পর্কে খোজখবর নিলাম । গোয়াইনখাট তখনো বারো মাইল দূরে । 
সারা রাত হেটে খুব ভোরে পিয়াইন নদীর পারে পৌঁছুলাম আমরা। С 
দেখি, যাদের ওপর নৌকা যোগাড় করার দায়িত্ব ছিল, তারা নৌকা যোগাড় 
করতে পারে নি। অথচ এখবরটাও তারা আমাদের দেয় নি। পাহাড়ি নদী বলে 
অবশ্য পিয়াইন বেশি চওড়া নয়, বড়োজোর শ' দেড়েক ফুট ছিল এর 
প্রশপ্ততা । নদীর তীর বরাবরই পাকিস্তানিদের অবস্থান। ওপারের একটা স্কুলে 
তাদের হেড কোয়ার্টার 1 ক্ষুলটার ছাদে মেশিনগান বসানো। কণা ছিল 
গোয়াইলঘাটকে মাইল দেড়েক উত্তরে রেখে নৌকায় নদী পায় чоп 
летот аел গিয়ে নৌকা না পেয়ে তাই বিপদেই পড়ে গেলাম । এর মধ্যে 
সকাল হয়ে গেলো। সকাল হয়ে যাওয়ায় পাকিস্তানিরা আমাদের দেখে ফেলে। 
ফলে যা হওয়ার ভাই হলো। দু'পক্ষের মধ্ সমানে গোলাগুলি শুরু হয়ে 


গেলো। আমরা পজিশনেই যেতে পারলাম না। নদী পার হয়ে তবে তো 
আটাক করতে হবে! অথচ ওপারে গিয়ে পজিশন নেয়ার আগেই শুরু হয়ে 
গেলো ফায়ারিং। 


গোয়াইনদাটের বিপর্যয় 
সে. লে. মঞ্ধুরের আলফা কোম্পানি ছিল সবার আগে । পাক আক্রমণের প্রথম 
ধাক্কাতেই ওদের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো আমাদের । নবীর ডেল্টা 
কোম্পানিরও বেশির ভাগ লোক ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। 

রাঙ তিনটার দিকে আমা ঘখল গোয্মাইলমাট এলাক্ষান্স গিয়ে পৌছই, 
তখন হঠাৎ করেই বাড়ি থেকে আজানের ধ্বনি উঠতে থাকে | অসময়ে আত্মান 
শুলে আমরা অবাক হয়ে যাই । এক বাড়ির আজান শুনে কিছুদূর পরপর বিভিন্ন 
বাড়ি থেকে আজান দেয়া হচ্ছিল। পরে বুঝতে পেব্রেছিলাম, এভাবে আমাদের 
আগমনবার্তা পৌছে দেয়া হচ্ছিল পাকসেনাদের কাছে। আর আজান দেয়া 
হচ্ছিল রাজাকারদের বাড়ি থেকে । কাজেই আচমকা আক্রমণ করে 
পাকিস্তানিদের হতভম করতে পারি নি আমরা, বরং আগে থেকেই সতর্ক 
থাকায় ওরাই আমাদেরকে ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়ে দেয়। 

যাই হোক, কিছুক্ষণের মধ্যে আলফা আর ডেল্টা দুটো কোম্পানিই ছয়তঙ্গ 
হয়ে গেলো । ওই অবস্থাতেই পাকসেনাদের সঙ্গে আমাদের দিনভর গোলাগুলি 
চললো । আশপাশে ৫০/৬০ 97 সৈন্য ছাড়া আর কাউকে পেলাম T । 
যোগাযোগ যে করবো তারও উপায় নেই। যে-কোনো কারণেই হোক, 
ভারতীয়রা আমাদের সিগন্যাল সেট, ম্যাপ, কম্পাস, বাইনোকুলার এসব 
প্রয়োজনীয় রসদ সরপ্রাম দেয় নি। পাকঅবস্থানের ওপর মেশিনগান আর তিন 
ইঞ্চি মর্টার চালিয়ে যাচ্ছি আমরা । সেদিন আমাদের কাছে বেশকিছু মর্টারের 
গোলা ছিল। প্রায় পাচশ" সৈন্যের প্রতিটি হাত একটা করে গোল! বহন 
করছিল । কিন্তু বিচ্ছিন হয়ে যাওয়াতেই সমস্যা দেখা দিলে৷ ৷ মর্টারের গোলা 
দূরে থাক, সৈন্যদেরই পাত্তা নেই। 

এক সময় দক্ষিণ দিক থেকে কিছু সৈন্যকে বিণের ভেতর দিয়ে পানি ভেঙে 
এগিয়ে আসতে দেখলাম । কাছাকাছি এলে বোঝা গেলো তারা আলফা 
কোম্পানির সৈনা। ফায়ার কার দিয়ে নিয়ে এলাম তাদেরকে । সারাদিন- 
সারারাত যুদ্ধ করে এভাবে পাকসেনাদের সামনে থেকে ৰাকি লোকদের উদ্ধার 
করতে হয়। দুপুরের দিকে মাথার ওপর দুটো ফিক্সড উইং প্লেন (ছোট 
প্রশিক্ষণ বিমান) এসে আমাদের ওপর মেশিনগানের গুলি চালাতে লাগলো । 
কিন্তু প্রেন দুটো এতো উঁচুতে ছিল যে তেমন একটা সুবিধা করাত ята т, 
তবে আমাদের সৈন্যদের মধ্যে ত! সাময়িকভাবে কিছুটা ভীতির সঞ্চার 
হয়েছিল। আমরা নদীর এপারে বাধমতো৷ একটা উঁচু জায়গার আড়ালে ছিলাম 


> 


বলে রক্ষা! কেবল স্কুলের ছাদে বসানো পাকসেনাদের মেশিনপানটাই সমস্যা 
করছিল। এর মধ্যে সবাইকে পিছিয়ে এসে পশ্চাত্ব্তী একটি গ্রামে অবস্থান 
নেয়ার নির্দেশ দিলাম । আমাদের কোম্পানিগুলোর অবস্থা তখন শোচনীয় । 
ডেল্টার নবী ও গুটিকয় সৈন্য ছাড়া আশপাশে কেউ নেই। এফএফ 
কোম্পানিগুলোও উধাও 1 আমার নিজের হেড কোরার্টারের শ'খানেক সৈনোর 
বেশির ভাগেরই খবর নেই । কয়েকজন জেসিও এবং এনসিওকে নিয়ে শত্রুর 
একেবারে সামনে থেকে বেশ ঝুঁকি নিয়ে কতক সৈন্যকে উদ্ধার করলাম ॥ 
এরপর са ধীরে সবাই পেছনের একটা গ্রামে জড়ো হলাম । গ্রামটার নাম 
শ্রনি। এ যদ্ধে আমাদের এমনই দুর্দশা ত্য (যে, জলা পনেধো সৈনাকে শেষ 
পর্যন্ত পেলামই লা । সব মিলিয়ে গোয়াইনঘাট অপারেশন আমাদের জন্য 
একটা বিপর্যয়ই ছিল বলতে হবে। এখানকার পাকঅবস্থানটি ছিল খুবই 
সুরক্ষিত । মিত্র বাহিনীর কমান্ডার দূর থেকে পাহাড়ের руш বসে চোখে 
বাইনোকুলার লাগিয়ে আর স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থেকে পাওয়া ভাসা 
ভাসা তথ্যের ওপর নির্ভর করেই আমাদের বিভিন্ন স্থানে তান্তমণ করার 
নির্দেশ দিতো । ফলে যেখানে বলা হতো পাকবাহিনীর একটা সেকশন আছে, 
সেখানে গিয়ে দেখা যেতো একটা প্লাটুন বসে আছে, আর প্লাটুন বললে 
হয়তো দেখা যেতো পুরোদস্তুর একটা কোম্পানি সেখানে উপাস্থিত। 
গোয়াইনঘাটের বিপর্যয়ের কারণও তাই । আমরা পাকসেনাদের অবস্থান 
সম্পর্কে эпи কিছুই জানতাম না। 


Ба বাহিনীর সঙ্গে মতবিরোধ 

মিত্র বাহিনীর সেনানায়কের সঙ্গে ছাতক যুদ্ধের সময় থেকেই মতবিরোধ দেখা 
দেয় আমার 1 আমি বলেছিলাম, কনভেনশনাল আ্যাটাকে যাওয়া আমাদের ঠিক 
হবে লা। অন্তত বর্তমান পর্যায়ে আমাদের সেই দক্ষতা অর্মিত হয় নি। 
প্রয়োজনীয় যুদ্ধোপকরণও নেই বললেই চলে। আর প্রথাগত আক্রমণ করতে 
গেলে প্রতিপক্ষের চেয়ে তিনগুণ বেশি সৈন্য যেমন থাকতে হবে. তেমনি শত্রুর 
চেয়ে তিনগুণ বেশি ফ্যাজুয়ালটি স্বীকার করার প্রস্তুতি থাকতে হবে । কিন্তু 
এতো বেশি কাজুয়ালটি মেনে নেয়ার অবস্থায় আমরা নেই। কারণ 
রিইনফোর্সমেন্টের বাবস্থা বলতে গেলে কিছুই নেই । নিয়মিত বাহিনী হিসেবে 
পাকবাহিনীর সেটা ভালো মতোই আছে। এসব ব্যাপারে আযাদের সেক্টর 
কমান্ডারদেয প্রায় সবাই ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতবিরোধ এড়িয়ে গেছেন। 
আর না এড়িয়েই-বা কি করবেন? আমাদের সেষ্টরগুলোর বিপরীতে ভারতীয় 
যে সেক্টযগুলো গঠিত হয়েছিল, ভার কমাভডারদের একজন ছাড়া সবাই ছিল 
করত ব্রগোডয়ার, অবশিষ্ট জনের ате ছিল মেজর জেনারেল । আর 
আমাদের সেক্টর কমান্ডাররা একেকজন মেজর, ক্যাণ্টেন আর এয়ারফোর্সের 


a» 


উইং কমাভার । পৃথিবীর কোনো আর্মিই পারতপক্ষে ছাতক অভিযানের মতো 
আহম্মকি অপারেশন করবে না। প্রায় চারশো মাইল পথ অতিক্রম করে একটা 
সম্পূর্ণ অপরিচিত জায়গায় পৌছানো মাত্র করেক ঘণ্টার মধ্যে আটাক করার 
পরিকল্পন' কেউই সমর্থন করবে না। 

যাই হোক, আমরা পিছিয়ে লুনি গ্রামে প্রতিরক্ষাগত অবস্থান নিলাম ৷ আন্তে 
আত সবাই সেখানে জড়ো হলো। লুনির অবস্থান রাধানগর আর 
গোস্তাইনঘাটের মধ্যে, একটু পশ্চিমে । এ অবস্থানে থেকে কয়েকদিন প্রতিরোধ 
বুদ্ধ করলাম আমরা । পাকসেনারা মাঝেমধ্যে ফাইটিং этн পাঠিয়ে 
ছোটোখাটো হালা চালায়, আমরা ওদের প্রতিহত করি। এমনি ধরনের সংঘর্ষ 
চলে- কোনো বড়োসড়ো লড়াই হয় নি। 


রাধানপর এলাকায় তৃতীয় বেলের অবস্থান গ্রহণ 

গোয়াইনঘাট আক্রমণে (২৪/২৫ অক্টোবর) তৃতীয় বেঙ্গলের বিপর্যয়ের পর 
জেনারেল পিল আমাকে রাধানগরের পাকিস্তানি সেনাদলের শক্তিশালী 
প্রতিরক্ষার বিপরীতে অবস্থানরত এফএফ কোম্পানিগুলোর শক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে 
আলফা ও ডেলটা কোম্পানিকে প্রতিরক্ষা নিয়োজিত করার পরামর্শ দিলেন । 
মুক্তিবাহিনীর তিনটি এফএফ কোম্পানি রাধানগর ете ডিফেন্গের মুখোমুখি 
বাঙ্কারে প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত ছিল। জুলাই-আগস্ট মাস থেকেই এফএফ 
কোম্পানিগুলো মোটামুটি অর্ধচন্দ্রাকারে পাক অবস্থানটিকে ঘিরে রেখেছিল । 
ভারতীয় সাব-সেষ্টর কমান্ডার কর্নেল রাজ সিং জেনারেল গিলের সার্বিক 
তত্বাবধানে এই অঞ্চলের অঘোখিত কমান্ডার হিসেবে মুক্তিবাহিনীর 
কোম্পানিগুলো পরিচালনা করছিলেন । এখানে প্রায় প্রতিদিনই ছোটোখাটো 
আক্রমণ ও প্রতিআক্রমণের ঘটনা ঘটছিল। সেই সঙ্গে বেড়ে চলছিল দু'পক্ষের 
হতাহতের সংয্যোও 1 ছোটহেল ата ছিল রাধানগর শ্রতিরক্ষা কমপ্লেক্সের হেড 
কোয়ার্টার । গোয়াইনঘাটের অবস্থান এর প্রায় পাচ মাইল দক্ষিণে । 

২৭ অক্টোবর আলফা কোম্পানিকে কাফাউরা এবং ডেলটা কোম্পানিকে 
লুনি গ্রামে অবস্থান নেয়ার নির্দেশ ছিলাম । কাফাউরা গ্রামটি রাধানগর- 
গোয়াইনঘাট রাস্তার উত্তর-পূর্ব এবং লুনি атаб একই রাস্তার দক্ষিণ-পশ্চিম 
দিকে অবস্থিত। এফএফ কোম্পানিগুলোকে সাহায্য করতে আমার কোম্পানি 
দুটো অবস্থান নেয়াতে রাধানগরে অবস্থিত পাক সেনাদল তিনদিক থেকে প্রায় 
অবরুদ্ধ অবস্থায় পড়ে যায়। একম্যত্র দক্ষিণ দিকটাই খোলা ছিল। সেদিক 
দিয়ে গোদ্রাইনঘাট হাওয়ার রাস্তা। কয়েকদিনের মধোই আমি яда ডেল্টা 
কোম্পানির অবস্থান লুনি গ্রামের প্রতিরক্ষা আরো (уна করার জনা ইকো 
এবং ব্রার্ডো কোম্পানির দুটো প্লাটুন বাংলাবাজার (শেলা-ছাতকের রান্তার 
ওপর) থেকে আনিয়ে নবীর কমান্ডে ауф করেছিলাম । এর ফলে রাধানগর 
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পুরোপুরিভাবে অবরুদ্ধ হয়ে পড়লো । এই অবরোধ জান্তার কাজ করার জনা 
পাকসেনারা ২৮ অক্টোবর থেকে প্রায় প্রতিদিন লুনি এবং কাকাউরা গ্রামে 
হামলা চালাতে থাকে । সেই সঙ্গে আর্টিলারির গোলাবর্ষণও অব্যাহত রাখে 1 
রাধানপরে এক কোম্পানি টোচি স্কাউটস এবং ৩১ পাঞ্জাব রেক্িষেন্টের এক 
কোম্পানি সৈন্য অবস্থান করছিল । আগেই বলেছি পাকসেনাদের হেড 
কোয়ার্টার ছিল রাধানগরের আধ মাইল দক্ষিণে ছোটখেল গ্রামে । গোয়াইনঘাট 
যাওয়ার রাস্তাটি ছোটখেলের প্রায় লাগোয়া । নভেম্বরের মাঝামাঝি ডেল্টা 
কোম্পানি রাধানগরের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত নিকটবর্তী দুয়ারিখেল ও গোরা 
নামের দু'টি গ্রাম দখল করে নেয়। ফলে পাকিস্তানিরা মরিয়া হয়ে প্রায় প্রতিদিন 
ডেল্টা কোম্পানির অবস্থানগুলোতে হামলা চালাতে থাকে। এতে দু'পক্ষের 
প্রচুর হতাহত হলেও পাকসেনার! ডেল্টা কোম্পানিকে হটাতে পারে নি। 


কর্নেল রাজ সিংয়ের অযাচিত হুকুমদারি 

২১ নভেম্বর মুক্তিবাহিনীকে ফিররবাহিনীর অধীনস্থ করা হয়। তারপরেই শুরু 
হলো কর্নেল রাজ্জ সিংয়ের অযাচিত হুকুমদারি । তিনি আমার অধীনস্থ 
কোম্পানি কমান্ডারদের সরাসরি নির্দেশ দিতে শুরু করলেন | এক সময় তারা 
আমার কাছে এ ব্যাপারে অভিযোগ করে। ата সিংকে aafaa ডাউক্িতে 
বিএসএফ-এর বিওপি AAN এলাকায় পেয়ে ধরলাম ॥ তাকে সরাসরি 
বললাম, “Үс will not communicate to any one directly under my 
command without my permission. You must remember that 1 
have taken up arms to liberate ту country from an occupation 
army by revolting from a disciplined army leading from the 
front. In the process, 1 had to arrest my own commanding 
officer. Please do not try to encroach on my command in future.” 
রাজ সিংকে আরো বললাম, আগামীতে আবার এরকম করলে সৈন্যদেরকে 
নিয়ে বাংলাদেশের অনেক ভেতরে অবস্থান নেবো আমি। তারপর সে তার 
অনধিকার চর্চার ফল বুঝবে! কারণ আমাদেরকে শেপিয়ে দেয়ার জন্য উর্ধ্বতন 
ভারতীয় কর্তৃপক্ষ তাকে নিশ্চিতভাবেই ধরে বসতে কর্নেল রাজ সিং এরকম 
কথা শোনায় অত্যান্ত ছিলেন না । আমার কথায় মনে হলো খানিকটা ভড়কে 
গেলেন তিনি । এতে করে কাজ হলো । মনে মনে আমার ওপর খেপে থাকলেও 
তার দৌরাত্ম্য কিছুটা কমলো । 


রাধানগর-ছোটখেল আক্রমণ : প্রথম পর্যায় 

২৬ নভেম্বর জেনারেল পিল অপারেশনাল ব্রিফিংয়ের জন্য ডাউকি বিএসএফ 
হেড কোয়ার্টারে যাওয়ার আমন্ত্রণ পাঠালেন আমাকে । সেদিনই সন্ধ্যায় 
ভাউক্িতে গেলাম । জেনারেল গিল আমাকে জানালেন, তোর ব্যতে ৫/৫ еб 
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রেজিমেন্টের দু'টি কোম্পানি রাধানগর এবং একটি কোম্পানি একই সময় 
ছোটবেল আক্রমণ করবে আক্রমণের আগে একটি আর্টিলারি রেজিমেন্ট 
эше অবস্থান দুটোর ওপর গোলাবর্ষণ করবে। গিল বললেন, তোমার থার্ড 
বেঙ্গলের দুই কোম্পানি যার যার অবস্থানে থেকে Assaul করার পাচ মিনিট 
আগ পর্যন্ত ফায়ার সাপোর্ট দেবে। এছাড়া শুর্থাদের FUP-র (Forming Up 
Piace, যেখান থেকে সরাসরি হামলা শুরু করা হয়) নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে 
তোমার সৈন্যরা 1 РОР সাধারণত শত্রু অবস্থান থেকে ৬শ'/৮শ' গজ দূরে 
রাখা হয়। আমার মনে হলে, ভারতীয় সেনাবাহিনীর উদ্যোগে সম্পূর্ণ একটি 


প্রথাগত (сопуептіопа!) WRI পৰিচালিত হচ্চে চলেছে । আমাদের 
মুক্তিযুদ্ধে কোনো তারতীয় পদাতিক ব্যাটালিয়নের অংশগ্রহণ এটিই প্রথম ॥ 
বীরের জাতি об 


পাঠকের অবগতির জন) গুর্বা রেজিমেন্ট সম্বস্ধে কিছু বলা প্রয়োজন । গুর্থারা 
হিমালয়ের এক পাহাড়ি উপজ্ঞাতি। হাজার বছরের যুদ্ধের ইতিহাস এদের । 
আনুগত্য ও সাহসিকতা পর্থাদের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য । লড়াকু জাতি 
হিসেবে এদের পরিচিতি পৃথিবীর эа ө অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ও বিনয়ী। 
প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পৃথিবীর বিভিন্ন রণাঙ্গনে তারা অত্যান্ত সাহসিকতা 
পরিচয় দিয়েছিল 1 অসংখ্য УС (Victoria Cross) এদের বীরদের গলার 
মালা হয়েছে ॥ এখনো কয়েকটি দেশে 01 Мсгсспагу হিসেবে কাজ করে 
эр যেমন ভারতীয়, বৃটিশ ও ক্রুনাই সেনাবাহিনী। মাতৃভূমি নেপালের 
সেনাবাহিনীতে তো রয়েছেই। আশির দশকে দক্ষিণ আমেরিকার ENTS- 
যুদ্ধে বৃটিশ সেনাবাহিনী একটি еч রেজিমেন্টকে তাদের আক্রমণের 
বর্শাফলক হিসেবে বাবহার করায় তা নেপালের সঙ্গে আর্জেন্টিনার একটি 
কূটনৈতিক যুদ্ধের সূচনা করে। ফকল্যান্ডেও গুর্থারা তাদের Morga প্রতি 
নিষ্ঠাবান থেকে প্রতিপক্ষকে পর্মুদন্ত করে ছাড়ে । বৃটিশরা মাত্র কয়েকদিনের 
মধ্যে এ যুদ্ধে জিতে যায়। 

এহেন ютия ৫/৫ রেজিমেন্ট আমাদের সাহায্য করার জন্য রাধানগর ও 
ছোটবেল আক্রমণে যাচ্ছে। সবারই মনোবল তখন তুঙ্গে । মনে হলো চুড়ান্ত 
বিজয়ের আর বেশি দেরি নেই। 


যুদ্ধ হলো শুরু 

৫/৫ ө রেজিমেন্টের সিও লে. কর্নেল রাওয়ের সঙ্গে শেষ রাতে তাদের 
আক্রমণের FUP পর্যন্ত গেলাম । নির্ধারিত সময়ের ১০ মিনিট আগ থেকেই 
রাধানগর ও ছোটবেলে পাকবাহিনীর প্রতিরক্ষা অবস্থানগুলোর ওপর প্রচণ্ড 
গোলাবর্ষণ শুরু হলো। সেই সঙ্গে পর্জে উঠলো আমার আলফা ও ডেল্টা 
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কোম্পানির মেশিলগানগুলো ॥ মাঝে মাঝে আমাদের ট্যান্ক-বিধবংসী 
কামানগুলো থেকেও গোলা নিক্ষিপ্ত হতে থাকলো । কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রচণ্ড 
সন্মুখ্বদ্ধ গুরু হয়ে গেলো॥ ভারতীয় কামান এবং আমার দুই কোম্পানির 
মেশিনগানগুলো পরিকল্পনা মতো এই পর্যায়ে তাদের ফায়ার কভার বন্ধ করে 
দিলো। এবার পাকবাহিনীর পোলাবর্ষণের পালা। গুর্বারা Assault line 
বানিয়ে বেয়নেট উঁচিয়ে ফায়ার করতে করতে পাকসেনাদলের অবস্থানগুলোর 
দিবে: এগচ্ছিল। তাদের কণ্ঠে রণধ্বনি 'আয়ো-গুরধাপি', যার অর্থ গুর্ধারা এসে 
গেছে! 

কিছুক্ষণের TUTA গুর্ণাদের হামলাৰ ফলাফন্স আসতে শুরু করলে। । অনেক 
আহত өй সেনাকে সরিয়ে আনতে দেখলাম ৷ যে কোম্পানিগুলো রাধানগর 
আক্রমণে গিয়েছিল হতাহতের সংখ্যা তাদেরই বেশি গুর্থাদের একটি 
কোম্পানি ওখানকার একটা মেশিনগানের Linc of Firc-a পড়ে গিয়েছিল। 
যার ফলে তারা আর এগুতেই পারে নি। এই কোম্পানিটি প্রায় ছত্রভঙ্গ হয়ে 
যায়। অন্য কোম্পানির অবস্থাও তথৈবচ । ভারাও আর এণ্ডতে না পেরে রণে 
ভঙ্গ দিয়ে পেছনে ফিরে এলো । 


ছেটিখেল দখল এবং আবার হাতছাড়া 
ওদিকে ছোটখেলের পাক অবস্থানটি গুর্থারা দখল করে ফেললে! । সেখানে 
অবস্থানরত পাকসেনার৷ পালিয়ে গিয়ে দূরের কাশবনে আত্মরক্ষামূলক অবস্থান 
নিলো। মাত্র আধ ঘন্টার ব্যবধানে এই দুই জায়গায় প্রচণ্ড আক্রমণে গুর্য্াদের 
в জন অফিসার ও ৬৭ জান বিভিন্ন র্যান্ের সদস্য হতাহত হয়। বাংলাদেশের 
স্বাধীনতার জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনী তথা গুর্থাদের এই চরম আত্মত্যাগ আমরা 
কোনোদিন ভুলতে পারবো না । আমরা তাদের কাছে চিরকণী হয়ে রইলাম | 

ছোটখেল শুর্ধাদের হাতে এলেও রাধানগর সম্পূর্ণভাবে পাকবাহিনীর 
দখলেই রয়ে গেলো ॥ পাকসেনাদেরকে একচুল পরিমাণও টলানো গেলো না 
এই আক্রমণাভিযানে । গুর্ধাদের আক্রমণের প্রচণ্ততা ফিছুট। স্তিমিত হয়ে 
পড়লে পাকসেনারা ডেল্টা কোম্পানির অবস্থানগুলোতে প্রবল গোলাবর্ষণ শুরু 
করে দেয়। এতে আমাদেরও কয়েকজন সৈন্য হতাহত ОП! 

ছোটখেলের অৱস্থান ছিল রাধানগরের পেছনে এবং এটিই ছিল 
পাকসেনাদের মুল প্রতিরক্ষা কেন্দ্র । ছোটখেল হাতছাড়া হওয়াতে পাকবাহিনী 
বিচলিত হয়ে পড়লো। কারণ, গোয়াইনঘাট যাওয়ার তাদের একমাত্র রান্তাডি 
এখন বঙ্গ । এজন্য প্রায় মরিয়া হয়েই чеди পর পাকবাহিনী অতিরিক্ত 
সৈন্য সমাবেশ করে আরো সংগঠিত হয়ে আর্টিলারির গোলাধর্ষণের সহায়তায় 
йота ছোটখেল অবস্থানে প্রতি-আক্রমণ করলো । প্রায় কুড়ি মিনিটের এই 
প্রচণ্ড আক্রমণে পর্বুদন্ত হয়ে өп ছোটখেলের অবস্থান ছেড়ে দিয়ে লুনিতে 
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অবস্থানরত আমার ডেল্টা কোম্পানির সঙ্গে আশ্রয় নিলো । পাকবাহিনী 
ছোটখেল থামে তাদের অবস্থান পুনপ্রতিষ্ঠা করে ফেললো ॥ এই পাল্টা 
হামলাতেও দু'পক্ষের প্রচুর হতাহত হলো । 


হতাশার কালো ছায়া 

আমর! সবাই বুব মুষড়ে পড়লাম ৫/৫ গুর্থা রেজিমেন্টের এই বিপর্যয়ে ॥ 
চারদিকে হতাশাবাঞ্জক একটা অবস্থা । মিত্র ও মুক্তিবাহিনীর মনোবল 
একেবারে farda এদিকে পাশুসেনারা তাদের প্রাথমিক সাফলো উৎসাহিত 
হয়ে নতুন উদাষে ভেলটা কোম্পানির ছুয়্াারখেল ও গোলা! খামের 
'অবস্থানগুলোতে তীব্র আক্ৰমণ শুরু করলো । কামানের গোলার ছত্রছায়ায় তারা 
এই দুই অবস্থানে হামল! চালালো | বিকেলের দিকে দুয়ারিখেলে অবস্থিত 
ডেল্টা কোম্পানির প্রাটুনটি লুনি গ্রামে পশ্চাদপসরথ করে সেখানকার 
অবস্থানটির শক্তি বৃদ্ধি করলো । এর মধ্যে খবর এলো রাত আটটায় ভাউকি 
বিএসএফ হেড কোয়ার্টারে জেনারেল গিলের অপারেশনাল ব্রিফিং হবে । 
আমাকে যেতে হবে । 


রাধানগর-ছোটখেল আক্রমণ : ছিতীয় পর্যায় 
যথাসময়ে ডাউকি বিএসএফ হেড কোয়ার্টারে পৌঁছুলাম। মিত্রবাহিনীর অন্যান্য 
অফিসারও যথারীতি Sofis সবাই বিমর্ষ ॥ পরিস্থিতি থমথমে ৷ জেনারেল 
লিল ৫/৫ о রেজিমেন্টের বিপর্যয়ের জন্য ফাউকেই দোষারোপ করলেন না । 
তিমি শুধু বললেন, ছোটখেল অবস্থানটি ধরে রাখতে না পারার কোনো 
যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিপ না। এই অবন্থানটি দখল করতে গিয়ে গুর্খাদের প্রকৃত 
ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছিল জেনারেল গিল Әб রেজিমেন্টের সিও 
কর্নেল রাওকে এজন্য সহানুভূতি জানালেন। তারপর সেদিনই (২৮ নতেম্বর) 
ভোররাত সাড়ে চারটায় দুই কোম্পানি সৈন্য নিয়ে আবারো রাধানগর আক্রমণ 
করার নির্দেশ দিলেন তাকে 1 তাদের আক্রমণে সাহাযাকারী হিসেবে ভারতীয় 
সেনাবাছিনীর একটি আর্টিলারি রেজিমেন্ট গোলাবর্ষণ করবে। এছাড়া 
মুক্তিবাহিনীর তিনটি এফএফ কোম্পানি এবং তৃতীয় বেঙ্গলের আলফা 
কোম্পানি নিজ নিজ প্রতিরক্ষা অবস্থান খেকে র্থাদের ফায়ার সাপোর্ট দেবে 1 
এরপর তিনি আমাকে লুনি, দুয়ারিখেল ও গোরা গ্রামে অবস্থানরত তৃতীয় 
বেঙ্গলের সকল সেনা-সদসাকে সংগঠিত করে একযোগে ছোটখেল আক্রমণ 
করে সেটা দখল ফরার নির্দেশ দিলেন ॥ তবে আমাদের কোনো আর্টিলারি 
সাপোর্ট দেয়। аса “॥ чил চিল জালাগেল। অর্থাৎ খেলো খামার গাশোর্ড 
ছাড়াই আমাদের একটি প্রথাণত আক্রমণ পরিচালনা করতে হবে, ঘাকে 
Silent attack বা নীরব আক্রমণ বলা চলে । 
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এ গ্রাম ভিনটিতে তৃতীয় বেঙ্গলের ডেলটা কোম্পানি এবং আরো দুটো 
প্লাটুন অবস্থান করছিল । অপারেশনের অর্ডার নিয়ে রাত প্রায় একটার দিকে 
আমি নবীর অবস্থানে শৌছুলাম। গোরা গ্রামে তখনো থেমে থেমে দু'পক্ষের 
মধ্যে গোলাগুলি চলছিল । দুয়ারিখেল যে এরি মধ্যে পাকসেনাদের দখলে চলে 
গেছে সে কথা আগেই উল্লেখ করেছি। সন্ধ্যার আগে সেখানে অবস্থানরত 
প্লাটুনটি পম্চাদপসরণ করে পুনি গ্রামে অবস্থানরত ডেলটা কোম্পানির সঙ্গে 
একত্র হয়। 

ту বাচ্চারে বসেই সব প্রাটুন কমান্ডারকে খবৰ পাঠালাম তারা এলে 
গিলের নির্দেশের কথা জানালাম। প্রায় সবাই একবাক্যে এই আক্রমণ 
কয়েকদিনের জন্য স্থগিত রাখার কথা বললো । তাদের যুক্তি, গত প্রায় দেড় 
মাস ধরে অনবরত পাল্টাপাল্টি যুদ্ধ করে আমাদের সেনা-সদস্যরা খুবই 
পরিশ্রান্ত। অনেকেই আহত অথবা নিখোজ । সৈন্যদের খাওয়া-দাওয়াও 
ঠিকমতো সরবরাহ করা যাচ্ছে না 1 ফলে অনেক সময় অভুক্ত থেকেই তাদের 
যুদ্ধ করতে হচেহ কয়েকদিনের বিশ্রামের পরই এরকম একটা আক্রমণে 
খাওয়া যুক্তিসঙ্গত হবে বলে প্লাটুন কমান্ডাররা অভিমত ব্যক্ত করলো । তাদের 
বক্তবা যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত ছিল। তবুও আমাদের এই আক্রমণে ঘেতেই হবে। 
আমাদের মাতৃভূমির মুক্তির জন] বিদেশী গুর্বারা আবারো রাধানগর আক্রমণে 
যাচ্ছে জার আমরা আক্রমণ স্থগিত রাখার জন্য যুক্তির অবতারণা করছি! 
অবিশ্বাস্য ব্যাপার । সবাইফে উৎসাহিত করার জন্য বললাম, কোম্পানি 
কমান্ডার লে. নবীর সঙ্গে আমিও এই আক্রমণে অংশ নেবো 1 রাত চারটার মধ 
সবাইকে নবীর বান্ধারের কাছে নিচু জমিটায় সমবেত হওয়ার নির্দেশ দিলাম । 


তৃতীয় বেঙ্গলের ছোটখেল দখল 

নবীর অবস্থানে ঘন্টাখানেক বিশ্রাম নেয়ার পর বের হয়ে দেখলাম, ডেল্টা 
কোম্পানির সদস্যরা আক্রমণে যাওয়ার জনা তৈরি হয়ে রয়েছে । এখন 
নির্দেশের পালা । FUP- উদ্দেশে রওনা হলাম। এক সারিতে প্রায় একশো 
পঞ্চাশজল যোদ্ধা ৷ সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করতেই রাধানগরের ওপর 
মি্রবাহিনীর কামানের প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ শুরু হয়ে গেলো। কয়েক মিনিট পর 
আমরা Extended line-4 ছোটখেলের শত্রু অবস্থানওলোর দিকে অগ্রসর 
হতে লাগলাম ৷ লাইনের একেবারে বায়ে ছিলাম আমি । মাঝখানে কোম্পানি 
কমাভার লে. নবী 1 শত্রুর অবস্থান আর মাত্র তিনশো গজ দূরে! 'জয় বাংলা", 
ডেল্টা কোম্পানি বেয়নেট উঁচিয়ে ফায়ার করতে করতে শঞ্ অবস্থানের ওপর 
ঝাপিয়ে পড়লো । কয়েকটি ৰান্কারে রীতিমতো হাতাহাতি যুদ্ধ হলো । ডেল্টা 
কোম্পানির সৈনারা তবন এক অজেয়, অপ্রতিরোধ্য শক্তি। কোনো বাধাই 
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তাদেরকে আটকে রাখতে পাবছে না। মাত্র বিশ মিনিটের মধ্যে ছোটবেলের 
শক্ৰ অবস্থানগুলোর পতন হলো । গুর্খারা যেই অবস্থান দখলের লড়াইয়ে মাত্র 
একদিন আগে পরাজিত হয়েছিল, чта সেটা আমাদের হাতের মুঠোয় । তৃতীয় 
বেঙ্গলের ডেলটা কোম্পানি প্রাণ করলো৷ বেঙ্গল রেজিমেন্টের যোদ্ধারা বিশ্বের 
অন] যে-কোনো রেজিমেন্টের তুলনায় কোনো অংশে কম নয়। অতুলনীয় 
তাদের সাহস, নিষ্ঠা আর দেশপ্রেম । 

পাকসেনারা পশ্চাদপসরণ করে দূরের কাশবনের আড়ালে পালিয়ে গেলো। 
তাদের বেশ কয়েকজন আমাদের হাতে ধরা পড়ে। গ্রামের সর্বত্র পাকিস্তানি 
নৈন্যদের মৃতদেহ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে ছিল । ছোটখেল দখলের পর 
পাকসেনাদের প্রচুর অস্ত্র, গোলাবা়দ আর খাদ্যসামগ্রী ডেল্টা কোম্পানির 
হাতে আসে, যা দিয়ে অন্তত কয়েক মাস যুদ্ধ করা সম্ভব 1 পাকসেনাদের 
পরিত্যক্ত বাঙ্কারগুলোতে চারজন ধর্ষিত মহিলার লাশ পাওয়া গেলো । 
অমানুষিক নির্যাতন চালানোর গর বর্ধর পাকসেনারা পালানোর সময় তাদেরকে 
হত্যা করে যায়। 


আমি আহত হশাম 

বিজয় আনন্দের আতিশযো কয়েকজন সৈন্য কয়েকটা খড়ের গাদায় আগুন 
ধরিয়ে দিয়েছিল । তথন ভোরের আলো ফুটতে গুরু করেছে। 878 খড়ের 
গাদার আগুনে এলাকাটা আরে' আলোকিত হয়ে উঠলো । আমি পাকসেনাদের 
একটি বান্ধারের সামনে দাড়িয়ে তেতরটা দেখছি। বালির বস্তা, বাশ, ভারি 
কাঠ দিয়ে তৈরি বান্ধারগুলো ৷ মর্টারের শেলও ওগুলোর কোনো ক্ষতি করতে 
পারবে না ৰলে মনে হলো । চারদিকে তখনো বিক্ষিপ্ত গোলাগুলি চলছে। 
আগুনের আলো লক্ষ্য করে পাকসেনারা দূর থেকে গুলি ছুঁড়ছিল। হঠাৎ করেই 
ডান কোমরে প্রচণ্ড এক আঘাত পেয়ে কয়েক হাত দূরে ছিটকে পড়ে গেলাম 
আমি। উঠতে চেষ্টা করেও পারলাম না। বুঝতে পারলাম গুলিবিদ্ধ হয়েছি। 
শুয়ে থেকেই নড়াচড়া করে বুঝলাম হাড় ভাঙে নি। বুলেটটা ভেতরেই রয়ে 
গিয়েছিল। প্রবল যন্ত্রণা হচ্ছিল এ সময়। আমার ব্যাটালিয়নের ডাক্তার 
ওয়াহিদ তখন লুনিতে 1 কয়েকজন সহযোদ্ধা আমাকে ধরাধরি করে তার কাহে 
নিয়ে গেলো । আমার আগে আরো চারজন আহত সৈনাকে সেখানে আনা 
হয়েছে। ওয়াহিদ সবাইকে ফার্স্ট এইড দিলো । তীব্র যন্ত্রণা কমানোর জন্য 
আমাকে পেখেছ্িন ইঞ্জেকশন দেয়া হলো । সেই অবস্থায় একটা চিঠিতে 
মবীকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলাম । পাল্টা আক্রমণ ঠেকালোর জন্য RGE 
খাকতে পিবলাম ওকে । এই অসাধারণ বিজয়গোরব যে-কোনো কিছুর 
বিনিময়ে হলেও ধরে রাখার নির্দেশ দিলাম । আরো! বললাম, আমার আহত 
হওয়ার зп যেন সৈন্যরা জানতে লা পারে 1 9799, তাহলে তাদের মনোবল 
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ক্ষুণ্ন হতে পারে । আহত অবস্থায় চিঠিটা লিখি বলে হস্তাক্ষর খুব খারাপ 
হয়েছিল। ইংরেজিও летел দু'একটা ডুল হয়ে থাকতে পারে । চিঠিটা খুব 
җа নবীর কাছে এখনো আছে। এ সময় আমার স্ত্রীকে একটা চিঠি লিখি। 
সে তখন ব্যাটালিয়নের 1.08-র সঙ্গে বাশভলার জঙ্গলে অবস্থান করছিলো । 
তারা যাতে কোনো দুশ্চিন্তা না করে সে জন্যই চিঠিটা লেখা । 


শিলং মিলিটারি হাসপাতালে 
বেলা দশটার দিকে কয়েকভ্রান সহযোদ্ধা স্ট্রচারে করে আমাকে ভাউকি 
সীমান্তে নিয়ে গেলো । সঙ্গে আহত অপর চারজন সৈন্য । সীমান্তের কাছে 
পৌছে দেখলাম, খোলা একটা জায়গায় কয়েকজন অফিসারকে নিয়ে 
জেনারেল গিল দাড়িয়ে আছেন। একটু দূরে তার হেলিকপ্টার । যুদ্ধের সর্বশেষ 
পরিস্থিতি জানতে এসেছেন তিনি। তাঁকে ছোটখেল yE আমাদের সাফল্যের 
সংবাদ দিলাম । ছোটখেল দখলের বিবরণ শুনে গিল উল্লুসিত হয়ে অভিনন্দন 
জানালেন । তার কাছেই শুনলাম, গুর্ধারা রাধানগরে দ্বিতীয়বারের মতো পর্বত 
হয়েছে। এবারও প্রচুর হতাহত হয়েছে তাদের পক্ষে । 

গিল তার হেলিকপ্টারে করে আমাদের হাসপাতালে পাঠালের বাবস্থা 
করলেন। গিলের হেলিকণ্টার চালক অনা আহত সহযোধ্ধাসহ্‌ আমাকে তুলে 
নিয়ে শিলং মিলিটারি হাসপাতালে নামিয়ে দেয়। হাসপাতালে পৌঁদুই বেলা 
বারোটার দিকে । সেখানে оч রেজিমেন্টের একজন জেসিওর সঙ্গে দেখা 
হলো। রাধানশর অপারেশনে তার একটা হাত উড়ে গিয়েছিল 1 সে আমাকে 
দেখে অবাক হয়ে বললো, স্যার, আপ তি ইধার আ গিয়া ।' 

দুপুরের দিকে হাসপাতালে পৌছুলেও প্রায় কুড়ি ঘণ্টা পর অপারেশন 
টেবিলে তোলা হয় আমাকে 1 ২৬ নভেম্বরের যুদ্ধে আহত শুর্থাদের disposal 
করতেই এতো সময় লেগে যায়। ২৯ নভেষর দুপুর নাগাদ জ্ঞান ফিরলে 
জানতে পারলাম, আমার শরীর থেকে 191891 বের করা হয়েছে এবং 
শিগগিরই সেয়ে উঠবো আমি। হাসপাতালে ফুলের তোড়া নিয়ে জেনারেল 
পিল আমাকে দুইদিন দেখতে এসেছিলেন। পয়লা ডিসেম্বরের পর থেকে 
তাকে আর দেখছিলাম না 1 বৌন্সযবর করলাম । কিন্তু কেউ কিছু বলছিল ন|। 
বোধহয় নিজেদের গোপনীয়তা ভাঙতে চায় না আর কি! কয়েকদিন পর 
জানতে পারলাম, ময়মনসিংহের কামালপুর সাব-সেষ্টরে একটি অপারেশন 
পরিচালনা করতে গিয়ে মাইন বিস্ফোরণে জেনারেল গিলের পা উড়ে গেছে। 
প্রবীণ, সাহসী এই জেনারেলের দুর্ঘটনার কথা শুনে মনটা খারাপ হয়ে 
গেলো । প্রসঙ্গত ডগ্লেখ্য, হা৩ক এুক্ষোয় этч থেকে (১৮ অক্টোবর) তখন পর্ন 
৫ নম্বর সেক্টর কমান্ডার сен মীর শওকতের সঙ্গে আমার আর দেখা বা 
যোগাযোগ হয় নি। ১৪/১৫ ডিসেম্বর সিলেটের লামাকাজি ঘাটে তার সঙ্গে 
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দেখা হয় আমার । যদিও কমান্ডার শওকতের হেড কোয়ার্টার শিলংয়েই 
অবস্থিত ছিল। 


খুদ্ধের ভেতর পলিটিক্স 
শিলং সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার সময় উল্লেখ করার মতো 
একটি ঘটনা ঘটে। ১১ ডিসেম্বর এক বাংলাদেশি ভদ্রলোক আমাকে দেখতে 
এলেন। তিনি তার পরিচয় দিলেন ব্যারিস্টার আবদুল হক বলে। সিলেট 
জেলার একজন নির্বাচিত গণপ্রতিনিধি ভিনি। আবদুল হক আরে! জানালেন, 
উন্তর-পৃবাঞ্চলীয় এলাকার প্রধান রাজনৈতিক সমন্বয়কারীর দায়িত্বও পালন 
করছেন তিনি | আবদুল হক নাথের এই শপ্রলোককে আমি আগে কখনো দেখি 
নি। আর দেখার সৃযোগই-ব৷ কোথায়! ১০ অক্টোবরই তে! রংপুরের রৌমারী 
এলাকা থেকে দীর্ঘ ভারতীয় чө পাড়ি দিয়ে সোজাসুজি ছাতকের উত্তপ্ত 
রণাঙ্গনে প্রবেশ করেছি। ভাবপর থেকে তো একের পর এক যুদ্ধ এবং সেই 
Y আহত হয়ে আবার ২৮ নভেম্বর থেকে হাসপাতালে । 

নিজের পরিচয় দেয়ার পর আবদুল হক আমার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে 
বললেন, আমি আপনার «ту আপনার একটা বিরাট ক্ষতি করে ফেলেছি। 
আমি তো হতত্ম্থ। বলে কি লোকটা ভার সঙ্গে তো কল্মিনকালেও আমার 
দেখাসাক্ষাৎ কিছু হয় নি। অত্যন্ত বিনয় ও অনুশোঠলার সঙ্গে আবদুল হক 
তারপর এক হীন চক্রান্তের কৰা শোলালেন। তিনি বললেন, ছাতক যুদ্ধে 
বিপর্যয়ের পর অক্টোবরের শেষদিকে বাংলাদেশের একজন সিনিয়র সেনা 
কর্মকর্তার প্ররোচলা ও পিড়াপিড়িতে তিনি বাংলাদেশ ফোর্সের হেড কোয়ার্টারে 
লেখা এক চিঠিতে অবিলম্বে আমাকে তৃতীয় বেঙ্গল থেকে প্রত্যাহারের দাবি 
জানিয়েছিলেন 

ব্যারিস্টার আবদুল হকের Фай গুনতে শুনতে হঠাৎ করেই আমার মনে 
পড়ে গেলো, মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই এমনি এক চক্রান্তের মাধামে নিতান্ত 
জুনিয়র অফিসার ক্যাপ্টেন ॥ফিকুল ইসলামকে এক নম্বর সেক্টরের কমান্ডার 
নিযুক্ত করে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম নায়ক মেজ্জর জিয়াকে কিছুদিনের জনে; 
হলেও গারো পাহাড়ের তেলচালায় নির্বাসিত করা হয়। এখানেও আবার সেই 
একই নোংরা সামরিক রাজনীতির খেলা । আমার কাছে ব্যাপারটা তেমন 
অপ্রত্যাশিত ছিলো না বলে মর্মাহত হলাম না। ব্যারিস্টার হক জানালেন, তিনি 
তার ভুল বুঝতে পেরেছেন। একতরফা কথা শুনে এরকম একটা কান করা 
ভার ঠিক হয় নি ইত্যাদি ইত্যাদি বলে চললেন। বুঝতে পারছিলাম, তীব্র 
অনুশ্োচনাক্স ভুগছেন তিনি а আখপুল হক আসো ঘপলেল, ৫ লব্বশ্ত СТСТ 
যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করে সতাকারের যুদ্ধ কারা করছেন তার কাছে সেটা এখন 
দিবালোকের মতোই স্পষ্ট | আর কারাই-বা শিলংয়ের মতো নিরাপদ জায়গায় 
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ধসে যুদ্ধের কাগুজে বিবরণ বিডিএফ হেড কোয়ার্টারে পাঠিয়ে бө জাহির 
করছেন সেটাও তিনি বুঝতে পেরেছেন। আবদুল হক চলে যাওয়ার আগে 
জানালেন, শিগগিরই তার এই ভুলের সংশোধন করবেন তিনি ॥ 

এ ঘটনার ক'দিন পরই বাংলাদেশ স্বাধীন হলো । মুক্তির বাধভাগা আনন্দে 
উদ্বেল ব্যারিস্টার হক ১৬ ডিসেম্বর একটি প্রাইভেট কারে ছাতক থেকে সিলেট 
যাচ্ছিলেন। দুর্ভাগ্যজনকভাবে তার গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাপ্তার পাশে একটি 
বড়ো গাছে প্রচণ্ড আঘাত হানে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করেন আবদুল হক। 
বিজ্ঞয়েত আনন্দমুখর মুহূর্তে এই আকস্মিক বিয়োগাত্ধ ঘটনায় আমরা সবাই 
Fap 1 স্বাধীনতার আস্থাদ দীর্ঘস্থায়ী «сн =| ব্যাক্রিস্টাগ্ হকের জন্য । আমাকে 
দেয়া তার প্রতিশ্রুতিও পূরণ করতে পারলেন না তিনি। তবে আমি তৃতীয় 
বেঙ্গলেই রয়ে গেলাম। 


পাকিস্তানিদের পাল্টা হামলা ও পশ্চাদপসরণ 

পাল্টা আক্রমণের জন্য আমি নবীকে 395 থাকতে বলেছিলাম 1 পরে 
জেনেছি, আমরা ছোটখেল দখল করার ঠিক এক ঘণ্টার মাথায় পাকিস্তানিরা 
হামলা চালায় । সারাদিন তারা কয়েকবার কাউন্টার আযটাক করে । সেই সঙ্গে 
চলেছে আর্টিলারি ফায়ার । পাকসেনারা ছোটখেল থেকে পিছিয়ে গিয়ে 
বক্ষণাত্মক অবস্থান নিয়েছিল। এরি মধ্যে তাদের নতুন সৈন্য এানা হয় ; কিন্তু 
নবীকে তারা পজিশন থেকে সরাতে পারে নি। ২৮ নভেম্বর সারাদিন ননীকে 
পাকিস্তানি কাউন্টার আ্যাটাক সামলাতে হয় ২৯ নভেম্বর ডারডীয় সাব-সেষ্টর 
কমান্ডার কর্নেল রাঞ্জ সিং তাকে বলে, তুমি যেমন করে হোক ছোটখেল ধরে 
রাখো। আমরা কাল সকালে আধার রাধানগর আক্রমণ করবো । তবে ৩০ 
তারিখ সারাদিন কেউ কাউকে আক্রমণ করে নি 1 এদিকে নবীর পজিশন আর 
ধরে রাখা যায় না এমন একটা অবস্থা । শেষমেষ নবী Бүт নিলো, সে 
নিজেই রাধানগর আক্রমণ чеда 1 আহত হওয়ার পর আমি নবীকে থে চিঠিটা 
লিখি তাতে বলেছিলাম, এখন থেকে ডাউকি সাব-মেক্রে বেঙ্গলের 
যতো সৈন্য রয়েছে সে তার কমান্ডার হবে এবং সেই অনযায়ী নবী সিদ্ধান্ত 
নেয়, ভারতীয়দের আশায় বসে থাকলে আর চলবে না, যা করার নিজেদেরই 
করতে হবে। সে সিদ্ধান্ত নেয় তিন কোম্পানি এফএফ এবং আলফা ও ডেল্টা 
কোম্পানি নিয়ে সম্মিলিতভাবে রাধানগর আ্যাটাক করবে॥ এফএফ 
কোম্পানিগুলো নয় মাস ধরেই এ এলাকায় যুদ্ধ করছিল, একই অনস্থানে 
থেকে । আক্রমণের সময় নির্ধারিত হলো ৩০ নভেম্বর শেষ রাত। এফএফ 
আস 'আলক্ষ। কোম্পানি রাদানগত атаға করাবে । ছোটখেল থেকে নবী তার 
ডেল্টা কোম্পানির ট্রপস্‌ নিয়ে ফায়ার সাপোর্ট দেবে। কিন্তু আ্যাটাকের আগেই, 
শেষ রাতে বোঝা গেলো, রাধানগর প্রতিরক্ষা কমপ্লেক্স ফাকা । পাকিস্তানি 
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সৈনাদের কোনো সাড়াশব্দ নেই সেখানে । পরে জানা যায়, নবীর আ্যাটাকের 
আগেই তারা পজিশন গুটিয়ে নিয়ে গোরাইনঘাটে পিছিয়ে যায়। সারাদিন চেষ্টা 
করেও নবীকে সরাতে না গেরো ওরা ধরে নেয়, ছোটখেল তো উদ্ধার করা 
গেলোই না, রাধানগরেও শেষ পর্যন্ত থাকা যাবে না। কারণ রাধানগরে সৈন্য. 
রসদ এসব কিছু পাঠাতে হলে নবীর ছোটখেলের পজিশনের সামনে দিয়েই 
যেতে হবে। এজনা আহতদেরকেও সরাতে পারছিল না পাকসেনারা 1 
সর্বোপরি হেড কোয়ার্টারের সংযোগ эро থেকে গোয়াইনঘাট ক্রমশই বিচ্ছিন 
হয়ে পড়ছিল তারা। 


নবীর অগ্রাভিযান 

বিনা যুদ্ধে রাধানগরের দখল পেয়েও থামলো লা নবী 1 সে তখন গোয়াইনঘাটের 
দিকে মুভ করলো। গোয়াইনঘাট দিয়ে নবী দেখে সেখান থেকেও ভেগে গেছে 
পাকবাহিনী। এরি মধ্যে ৩ ডিসে ভারতীয় মিত্রবাহিনী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ ঘোষণা করে আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্তিবাহিনীর সহায়তায় বিভিন্ন দিক দিয়ে 
বাংলাদেশের অত্যন্তরে প্রবেশ শুরু ফরে। টপস নিয়ে আরো অগ্রসর হয়ে নবী 
শালুটিকর এয়ারপোর্টের বিপরীতে কোম্পানিগঞ্জ গিয়ে পৌছুয়। নদীর এপারে 
কোম্পানিগঞ্জ, ওপারে শালুটিকর 1 নবীর Дл অবস্থান নেয় এপারে । এখানে 
নবীর ওপর বেশ কয়েকবার атта হয়। কিন্তু ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির পরও তার 
বাহিনীকে পিছু হটাতে পারে নি পাকবাহিনী । এরই মধ্যে নবীর সঙ্গে আসাম 
রেজিমেন্ট, বিএসএফ এবং গুর্বা রেজিমেন্টের একটি করে কোম্পানি যোগ 
দিয়েছিল। নবী এদেরকে নিয়ে গোয়াইনঘাট থেকে সামনে অগ্রসর হয়। তার 
নিজের ট্রপস্‌ তো আছেই, তৃতীয় বেঙ্গলের দুই কোম্পানি, এফএফ ভিন 
কোম্পানি, সেই সঙ্গে ভারতীয় তিন তিনটি কোম্পানি ৷ নবীরা এপারে থাকলে 
পাকিস্তানিদের সমূহ অসুবিধা । তাই তারা নবীকে হটাতে কয়েকবার আক্রমণ 
চালালো ; কিন্তু এখান থেকেও নবীর {өрт এক চুল নড়াতে পারলো না 
পাকিস্তানিরা। 


রাজ সিংয়ের মতলববাজি 

এমনি সময় কর্নেল রাজ সিং আনার কর্তৃত্ব ফলাতে এলো নবীর ওপর । ২১ 
নভেম্বরের পর মুক্তিবাহিনী অফিচিয়ালি মিত্রবাহিনীর অধীনস্থ হয় বলে গিলের 
অনুপস্থিতিতে সে-ই তখন কমান্ডার 1 রাজ সিং নবীকে বললো. তোমার ওপর 
অর্ডার আছে, তুমি এখন ছাতক যাবে з সেখানে গিয়ে তৃতীয় বেঙ্গলের যে 
ৰাকি т আছে, তাদের সঙ্গে মিলিত হবে। নবীকে ছাতক পাঠিয়ে দেয়া 
হলো। বিশেষ উদ্দেশ্যে এটা করা হলে । ভারতীয়রা চায় নি আমাদের সৈন্যরা 
আগে সিলেট প্রবেশ ধররুক ৷ যদিও নৱী ডিসেম্বরের 8/৫ তারিখেই তৃতীয় 


ә 


বেঙ্গলের সেনাদলসহ কোম্পানিগঞ্জ অর্থাৎ সিলেটের উপকণ্ঠে পৌছে 
গিয়েছিল । রাজ সিংয়ের কথামতো а তার DA নিয়ে ছাতক চলে যাওয়ার 
পর কোম্পানিগঞ্জে রইলো আলফা কোম্পানি । ইতিমধ্যে সৈয়দপুর এলাকার 
যুদ্ধে আহত ক্যাণ্টেন আনোয়ার, চিকিৎসার জলা যাকে শিলং পাঠানো 
হয়েছিলো, ছাতকের যুদ্ধের পরপরই যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে এসে কেম্পানিগঞ্জে 
আলফা কোম্পানিতে জয়েন করলো । ইতিমধ্যে ছাতক দখল হয়ে গেছে। এ 
এলাকায় তৃতীয় বেঙ্গলের সেনাদলের কমান্ডার ছিল ক্যাপ্টেন মোহসীন । নবী 
ছাতকে পৌছে তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। 

এরপর মোহসীনের নেতৃত্বে সম্মিলিত তৃতীয় বেঙ্গল (আলফা сэн 
বাদে) সিলেটের পথে অগ্রসর হয়। তৃতীয় বেঙ্গল ছাতক-গোবিন্দগঞ্জ হয়ে ১৪ 
ডিসেম্বর সিলেটের কাছে সুরমা নদীর লামাকাজি ঘাটে অবস্থান করতে থাকে। 


দেশে ফেরা 

ইতিমধ্যে আমি уо ডিসেম্বর হাসপাতাল থেকে ডিসচার্জড হয়ে জিপ নিয়ে 
প্রথমে এলাম রাধানগর 1 সেখানে কাউকে পেলাম না। আগ বেড়ে পৌছুলাম 
গোয়াইনঘাট । সেখানেও হতাশ হতে হলো। জানা গেলো, আমাদের рл 
সেখানে ছিলো, তবে তারা আরে! সামনে এগিয়ে গেছে। গোয়াইনঘাটে একটা 
সমস্যা দেখা দিলো । সেখানে পাড়ি পার করার কোনো উপায় নেই । সে জনা 
জিপ ঘুরিয়ে নিয়ে পিছিয়ে শিলংয়ের কাছে একটা রোড জংশনে পৌছুলাম। 
সেবান থেকে চেরাপুজি। сватба পার হয়ে আমাদের 4959 ক্যাম্প 
বাশতলায় মাই । বাশতলা গিয়ে নদী পার হলাম । অর্থাৎ প্রায় একশো কুড়ি 
মাইল ঘুরে গিয়ে নদী পার হতে হলো আমাকে ৷ এভাবে শৌছুসাম ছাতকে, 
সেখানে গিয়ে আবার ফেরিতে করে নদী পার হতে হলো। আমার সঙ্গে তিন- 
চারজন সশস্ত দেহরক্ষী 1 ছাতকেও কাউকে পাওয়া গেলো না। অর্থাৎ 
আমাদের সৈনারা এপিয়েই চলেছে। গোবিন্দগঞ্জ পৌছে শুনলাম তৃতীয় বেঙ্গল 
আরো সামনে চলে গেছে। শেষটায় লামাকাজি ঘাটে তাদেরকে পাওয়া 
গেলো। টুআইসি (210 in Command) ক্যাপ্টেন ঘোহসীন, নবী, আকবরসহ 
অন্যরা আমাকে দেখে ভয়ানক খুশি। আমিও এতোদিন পর ওদের দেখে 
আনন্দিত । দিনটি бєз! একান্তরের ১৫ ডিসেম্বর । 


শেষ সঙ্াত 

১৬ ডিসেম্বর সকালে দুরমা নদীর লামাকাজি ঘাটে একটা ঘটনা ঘটলো । এই 
রণাঙ্গনে আগের দিন থেকে খুন্ধবির্তি চলছে । শদীর ওপারে অবস্থানবত 
পাকসেনা ও তাদের সহযোগীরা হঠাৎ যাবতীয় অস্ত্র, গোলাবারুদ ও অনা 
সরঞ্জামাদি নদীতে ফেলে দিতে শুরু করে 1 কাঠের তৈরি কয়েকটা ফেরি বোটও 


৯১ 


ডুবিয়ে দিলো তারা । অবশিষ্ট ছিল একটা মাএ ফেরি। পাকসেনারা সেটাও বিনষ্ট 
করার f নেয়ায় নদীর এপাব খেকে তাদেরকে এ কাজ না করার অনুরোধ 
জানালাম। পাকিস্তানিরা আমাদের কথায় কান দিলো লা। উপায়ান্তর না দেখে 
কয়েক রাউন্ড ফায়ার করার নির্দেশ দিলাম। মুহূর্তের মধ্যেই দু'পক্ষ আবার 
ттн ফিরে গেলো। নদীর এপারে তৃতীয় বেঙ্গল এবং তার সঙ্গে ৫ নম্বর 
সেক্টরের কয়েক কোম্পানি এফএক যোদ্ধা । ওপারে গাকসেনা দল, তাদের সঙ্গে 
সীমান্তরক্ষী fom কনস্ট্যাবুলারি এবং এদেশী সহযোগী রাজাকারদের 
সমন্বয়ে গড়ে-ওঠা বিরাট একটা বাহিনী । দু'পক্ষের মাঝখানে ব্যবধান 
anpren ১৫০ গঞ্জ । পাকসেলারা আমাদের গুলি পাল্টা শ্রবাব দিলো না а 
তবে তারা সবাই যার যার পজ্জিশনে চলে গেলো ॥ টান টান উত্তেজনা ও 
উদ্বেগের মধ্যে কয়েক ঘণ্টা কেটে গেলো। বেলা তিনটার দিকে সিলেট শহর 
থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটা শিখ রেজিমেন্টের কয়েকজন অফিসার ও 
সেনাসদস্য কয়েকটা গাড়ির একটা কলভয় নিয়ে শাদা পতাকা উড়িয়ে ঘাটে 
এলো । সিলেটে অবস্থানরত পাকবাহিনীর কমান্ডারের অনুরোধে যুদ্ধবিরতি 
কার্যকর করার জনা মিত্রবাহিনীর কমাভায় এই শিখ সেনাদলকে পাঠিয়েছেন 1 
Ba, শিখ রেক্িমেন্টটি সিলেটের লক্ষিণ-দিক থেকে এসে ১৫ ডিসেম্বর রাতে 
অন্যান] ভারতীয় সেনা ইউনিটের সঙ্গে শহর এলাকায় ঢোকে । নদীর এপারে 
এসে শিখ সেনাদলের কমান্ডার নিত্রবাহিনীর এই রণাঙ্গনের সেনা-অধিনায়কের 
পক্ষ থেকে যুন্তধিরতির কঠোর নির্দেশ জানিয়ে দিলো আমাকে । আমিও দাবি 
করলাম, পাকসেনারা যাতে আর কোনো অস্ত্র ও গোলাবারুদ পানিতে না ফেলে 
সেটা নিশ্চিত করতে হবে। ফেরি বোটটিয়ও কোনে! ক্ষতি যেন তারা না করে ॥ 
এক পর্যায়ে দু'পক্ষের মধ্যে সমঝোতা হলো । মধ্যস্থতাকারী শিখ সেনাদল ফিরে 
গেলো । পুরোপুরি যুদ্ধবিরতি প্রতিষ্ঠিত হলো এবার | 


বিজয় যাত্রা 
দ্রুত নদী পার হয়ে সিপেটের দিকে যাত্রা করলাম আমরা। আত্মসমর্পণের 
উদ্দেশে] একই রাস্তার একপাশ দিয়ে মাথা নিচু করে হেঁটে চলেছে পরাজিত 
পাক্তসেনারা । অনা পাশে দৃপ্তপদতারে চলেছে বিজয় গর্বে উদ্যসিত 
মুক্তিবাহিনীর বীর যোদ্ধারা । দু'দলের মধ্যে কোনো কথাবার্তা হচ্ছে না। কেউ 
কারো প্রতি বিদ্রুপ, তাচ্ছিল্য বা ক্রোধও প্রকাশ করছিল লা॥ সে এক বিচিত্র 
সহাবস্থান । 

মোহসীন ও নবীকে সঙ্গে নিয়ে আমি জপে করে тета আগেই সার্কিট 
হাউলে পৌছে পেলাম । সার্থিও হাউসের লে জে ফোর্স কষমাতাগ মেনন 
জিয়াকে দাড়ানো দেখলাম । তাঁর সঙ্গে ছিলেন সিলেটের ডিসি সৈয়দ আহমদ 
এবং এডিসি শওকত আলী । দু'জনই এখন সচিব হিসেবে কর্মরত । 


৯২ 


সিলেট যাওয়ার পথে আমরা কয়েকজন মাঝারি র্যান্কের পাকিস্তানি 
ফিসারকে আহ্বান জানিয়েছিলাম আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে । 
[বাবে তারা জানায়, ইচ্ছে থাকলেও তারা সেটা করতে পারবে লা। পাকিস্তানি 
[ইকমাভের নির্দেশ আছে তারা যেন সিলেটে এসে সবাই এক সঙ্গে 
রানুষ্ঠানিকভাবে শুধু ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছেই আত্মসমর্পণ করে. 
ক্িবাহিনীর কাছে নয়। পাকিস্তানিদের আত্মমর্ধাদা বোধের এই পরিচয় পেয়ে 
ама চমৎকৃত হলাম 1 যে বাঙালিদের নির্মূল করার জনা তারা সর্বশক্তি 
নয়োগ করেছিল, মুক্তিবাহিনীর কাছে নাস্তানাবুদ হয়ে শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ 
эсе তাদের সম্মানে বাধছে। 

ফোরিঘাটে পানিতে ফেলে ота aa ও গোল্লাঘাঘন্দ উদ্ধারের জন্য আমি 
উলটা কোম্পানির সিনিয়র জেসিও সুবেদার আলী নওয়াজকে নির্দেশ দিলাম। 
মন্ত্র উদ্ধার শেষ না হওয়া পর্যন্ত একটা প্লাটুন নিয়ে ঘাটে অবস্থান করতে 
বললাম তাকে) প্রায় দু'সপ্তাহ ধরে উদ্ধার অভিযান চালিয়ে আলী নওয়াজ 
тте হাজার অস্ত্র ও প্রচুর গোলাবারুদ উদ্ধার করে। পরে কয়েকটি রেল 
ওয়াগনে করে এ অস্ত্রসন্তার ঢাকায় পাঠালো হয়। ১৬ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় আমরা 
সার্কিট হাউসে পৌছানোর পর বিপুলসংব্যক মানুষ সেখানে জড়ো হয়েছিল। 
একসময় উত্তেজিত জনতা কয়েকজন রাঞ্জাকারকে মারধর শুরু করলো। 
যেজর জিয়া এতে একটু বিচলিত হয়ে ডিসি-কে শহরের আইন-শৃঙ্খলা 
পরিস্থিতি সামলানোর পরামর্শ দিলেন । তিনি বললেন, ‘Anyone must not 
be punished without proper trial, There must be no retribution 
and no reprisals’. 


পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণ 

পরদিন, ১৭ ডিসেম্বর সিশেটে আনুষ্ঠানিকভাবে পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণ 
অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, মিত্রবাহিনী এই অনুষ্ঠানে 
আমাদের কাউকে আমন্ত্রণ করে নি। অথচ জেড ফোর্স কমান্ডার মেকার 
জিয়া ও তর অধীনস্থ বস, তৃতীয় এবং অষ্টম বেঙ্গলের অধিনায়ক 
আমরা সবাই সেদিন সিলেটে ছিলাম । তবে আমার কয়েকজন অফিসার 
কৌতুহলী হয়ে ব্যক্তিগতন্ভাবে আত্মলমর্পণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে 
তা উপভোপ করে। Gaw, ১৬ ডিসেম্বর বিকেলেই আনোয়ারের 
আলফা কোম্পানি, ব্যাটালিয়ন হেড কোয়ার্টার ও ইকো কোম্পামি সেনাদল 
শালুটিকর বিমানবন্দরের বিপরীতে অবস্থিত পিয়াইন নদীর অবস্থান থেকে নদী 
পার হয়ে শহরে ঢুকে পড়ে। প্রায় দু'মাস পর তৃতীয় বেঙ্গলের সবগুলো 
কোম্পানি একত্র হয় । আমরা সাসয়িকাচ্গাকে মেজিকল কলেজ প্রাঙ্গণে অবপ্কান 
নিয়েছিলাম | 


আত্বীয়ন্বজনের সঙ্গে যোগাযোগ 

১৭ фот বিকেলে লে, নবীকে নিয়ে স্থানীয় টি ате টি এক্সচেঞ্জে গেলাম? 
উদ্দেশা বাবা-মা ও অন্যানা নিকটাস্বীয়ের খৌক্সখবর নেয়: 1 ঢাকায় কথা 
বললাম । আমার এবং রাশিদার পরিবারের কারো কোনো ক্ষতি হয় নি জেনে 
атча হলাম । নবীও তার আত্মীযস্বজ্জনের সঙ্গে কথা বলে নিশ্চিন্ত হলো । 


সিলেটের শেষ দিনগুলো 
কয়েকদিন পর মেজর জিয়া তার হেড কোয়ার্টার নিয়ে শ্রীমঙ্গল চলে গেলেন 1 
আবম ө অস্টম বেঙ্গল যথাক্রমে শামেন্তাগঞ্জ ও মৌলভীবাজার এলাকায় 
অবস্থান নিলো । তৃতীয় বেঙ্গল নিয়ে আমি সিলেট শহরেই রয়ে গেলাম । 
সিলেট মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণে কোম্পানিগুলো অবস্থান নিয়েছিল 1 ওয়াপদা 
রেস্ট হাউস হলো তৃতীয় বেঙ্গলের অফিসার্স মেস। 

ডিসেম্বরের শেষ দিকে fam একদিন ফোনে আমাকে বললেন, 
পাকবাহিনীর বন্দিদশা থেকে তার সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত সহধর্মিণী সিলেটে মাজার 
জিয়ারত করতে চেয়েছেন । আমাকে এজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। 
প্রসঙ্গত উল্লেখ, বেগম জিয়া তাঁর দুই ছেলেসহ বেশ কয়েক মাস পাকবাহিনীর 
হাতে অন্তরীণ থাকার পর ১৬ ডিসেম্বর অন্য যুদ্ধবন্দিদের সঙ্গে মুক্তি পান। 
আমি ও আমার স্ত্রী রাশিদা বেগম ক্িয়াকে হযরত শাহজালালের মাজারে নিয়ে 
গেলাম। সেখান থেকে তিনি মাইল পনেরো দূরে রানীপিশ নামে একটা গ্রামে 
যেতে চাইলেন । চট্টগ্রামে পাকশেনাদের হাতে বন্দি অবস্থায় নিহত শহীদ লে. 
ক, এম. আর. চৌধুরীর স্ত্রী তখন тиса ছিলেন ॥ বেশ কিছুক্ষণ সেখানে 
কাটাবার পর বেগম জিয়া সেদিনই শ্রীমঙ্গলের উদ্দেশে রওনা হয়ে TA | 

কয়েকদিনের মধ্যেই সিলেট শহরে в ও ৫ নম্বর সেক্টরের সেক্টর হেড 
কোয়ার্টার অবস্থান নিলো। তাদের অধীনস্থ মুক্তিযোদ্ধারা দলে দলে শহরে 
সমবেত হতে থাকলো । সিলেট শহরে তখন হাজার দশেক সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা, 
তৃতীয় বেঙ্গল, ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং সদ্য আত্মসমর্ণণকারী প্রায় এক 
ডিভিশন পাকসেনার মহাসমাবেশ ভারি সামরিক যান চলাচলের শব্দে 
চারদিক গমগম করতে লাগলো। মনে হচ্ছিল, শহরে সাধারণ মানুষের চেয়ে 
অস্ত্রধানীদের সংখ্যাই বেশি । কিন্তু এ পরিস্থিতিভেও কোথাও কোনো রকম 
আইন-শৃঙ্জলা-বিরোধী ঘটনা ঘটে নি। 

কয়েকদিন মেডিকেল কলেঙ্গে থাকার পর আমরা সাবেক ইপিআর বাহিনীর 
হেড কোয়ার্টার এলাকায় অবস্থান নিলাম । জায়গাটার নাম মনে নেই। এখানে 
অবস্থানকালেই প্রধান (সনাপতি কর্নেল ওসমানী তৃতীয় বেঙ্গল পরিদর্শনে 
এলেন। কয়েকদিন পর আবার স্থান পরিবর্তন করলাম আমরা । এবার এলাম 
খালিমলগরে । এখানে পাকবাহিনীর একটা মিনি ক্যান্টনমেন্ট ছিল। বিশিষ্ট 


মুক্তিযোদ্ধা নাজিম কোয়ায়েস চৌধুরীর সৌজনো আমাদের পরিবারের থাকার 


জন্য স্থানীয় চা বাগানে একটা বাংলো পাওয়া গেলো । ১৯৭২ সালের মে মাস 
পর্যন্ত তৃতীয় ধেঙ্গল খাদিয়নগরেই ছিল । এরপর আমরা датата যাই । 
অনেকদিন পর ঢাকায় 


খাদিমনগরে থাকার সময়ই জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে ঢাকা যাওয়ার সুযোগ 
পেলাম । মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এটাই গ্রথম ঢাকা সফর । পথে কুমিল্লা 
ক্যান্টনমেন্ট হয়ে এলাম ৷ অফিসার্স কোয়ার্টারে আমার নিজের বাসা দেখতে 
গেলাম। জিনিসপত্র কিছুই নেই বাসায় । একটা আলপিনও না। কোয়ার্টারে 
কয়েককন যুদ্ধবন্দি হিল । তারা জানালো, তারা আসার সময়ও বাসায় Гү 
ছিল না। আমার ধারণা হলো, স্থানীয় সেনা কর্তৃপক্ষ এপ্রিল মাসেই আমদের 
সংসারের যাবতীয় জিনিসপত্র মাল-এ-গনিমত লুট করিয়েছিল। যাই 
হোক, মুক্তিযুদ্ধে এদিক থেকে আমি একেবারেই সর্বস্বান্ত হয়ে গেলাম । 
আক্ষরিক অর্থেই তখন আমি সর্বহারায় পরিণত হয়েছিলাম । 


রাজাকার শিরোমপির কথা 

ঢাঞায় অবস্থানকালে একদিন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর হেড কোয়াটারে যাই । 
সেখানে পাকিস্তানিদের সঙ্গে আত্মসমর্পণকারী বাঙালি অফিসার লে. কর্নেল 
fema সালাহউদ্দিনকে দেখলাম তিনি আবার কর্নেল ওসমানীর খুবই 
শ্রিরপাঅ। শোনা যায়, এই লে. কর্নেল ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত পাকবাহিনীর প্রধান 
রাঙ্জাকার রিক্রুটিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। হেড কোয়ার্টারে 
তাকে দেখে একজন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তীব্র ঘৃণা হলো আমার । 
পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর পা-চাটা এই লে. কর্সেলের দিকে ভাকাতেও 
ইচ্ছে হলো না । কয়েকদিন পর সিলেট ফিরে এসে ওসমানীর টেলিফোন 
পেলাম । আমি কেন এ অফিসারটিকে স্যালুট করি নি, ভার ব্যাখ্যা চাইলেন 
ওসমানী । তিনি আমাকে এই “অপরাধের জনা কোর্ট মার্শাল করার ছমকি 
দিলেন। আমি অনমনীয়ভাবে বললাম, 'ঠিক আছে তাই হোক।' যে-কোনো 
কারণেই হোক ওসমানী তার হুমকি কাজে পরিণত করতে পারেন দি а 


তৃতীয় বেঙ্গলের পুনর্গঠন 

ডিসেম্বরের মাঝামাঝি তৃতীয় বেলে একটা তাড়নের সুর বেজে ওঠে। ১৭ 
তারিখেই জেড ফোর্স কমান্ডার মেজর জিয়া আযার কাছ থেকে লে. নবীকে 
তার হেড কোয়ার্টারে নিতে চাইপেন। ЕМЕ ০০7১5-এর অফিসার নবী 
সোদনহ তার হেড কোয়ার্টারে চলে খেলে । এম করয়েফদিল পয আকবরকেও 
ছেড়ে দিতে হলো 001-এ জয়েন করার জনা 1 মুক্তিযুদ্ধের আগে আকবর 


>e 


সামরিক গোয়েন্দা বিভাগে চাকরিরত ছিলো বলে ওঁ সংস্থাটির পুনগঠিনকালে 
তার দক্ষতা ও অভিররতার প্রয়োজন ছিল। তৃতীয় বেঙ্গলে রয়ে গেলাম আমি, 
মোহসীন, আনোয়ার, মনজুর ও сура । ইতিমধ্যে ফ্লাইট লে. আশৱাফকেও 
বিদায় দিতে হলো বিমান বাহিনীতে যোপ দেয়ার জন্য। ব্যাটালিয়নের ডাক্তার 
ওয়াহিদও ময়মনসিংহ মেডিকেল কণেঞ্জে তার কোর্স শেষ করার জন্য চলে গেলো। 
মেডিকেল ছাত্র ওয়াহিদ নিক জীবন বিপন্ন করে আমাদের চিকিৎসা 
সহায়তা দিয়েছিল, যা অতান্ত কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করতে ДП! 
দ্বিতীয়বারের মতো তৃতীয় বেঙ্গলের পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করতে হলো 
আমাকে । ইকো কোম্পানি ভেঙে দিলাম। সাবেক ইপিআর ও পুলিশ বাহিনীর 
সদস্যরাও নিজন্দ বাহিনীতে ফিরে যেতে চাইছিল! ৷ তাদের সবাইকে ছেড়ে 
দিলাম ৷ ব্যাটালিয়নের অন্যান্য ছাত্র ও গ্রামের যুবকদের মধ্যে যাদের উপযুক্ত 
মনে হলো. তাদের সবাইকে নিয়মিত সৈনিক হিসেবে রেখে দিলাম । 
পুনর্গঠনের কারণে তৃতীয় বেঙ্গলের সেনা-সদস্য সংখ্যা মাত্র ক'দিনের 
ব্যবধানে ১৩শ' থেকে ৭শ'-তে গিয়ে ঠেকে । এদিকে খাদিমনগরে অবস্থানকালে 
দ্বিতীয় মূর্তি কোর্স-এর ছ'জন অফিসার ক্যাডেট তৃতীয় বেঙ্গলে যোগ দেয়। 
দু'জল বাদে এদের সবাই পরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে কমিশন পায়। 


বঙ্গবন্ধুর মুক্তির খবর 

জানুয়ারির ৮/৯ তারিখে সিলেটে একটা মজার ঘটল! ঘটলো। রাতে রেডিওর 
খবরে ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর бу পাওয়ার খবর শুনে উল্লসিত মুক্তিযোদ্ধারা 
হাজার হাজার রাউন্ড ফাকা গুলি ছুড়তে থাকে। গুলির আওয়াজ শুনে 
শহরবাসী প্রথমটায় ভড়কে যায়। পরে আসল ব্যাপার জানতে পেরে তারাও 
রাস্তায় নেমে এসে মুক্তিয্যেদ্ধাদের সঙ্গে আনন্দ-উল্লাসে যোগ দেয়। 


সব эч দেশে 
বাংলাদেশ সৰ সন্তবের দেশ। কয়েকদিনের মধ্যেই দেখা গেলো, রাজাকার 
রিক্রুটিং অফিসার সেই লে. কর্মে সাহেব সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতির 
সামরিক সচিবের পদে নিযুক্তি পেলেন। কী বিচিত্র এই বঙ্গদেশঃ এরপর থেকে 
সেই লে, কর্নেল ভদ্রলোকের উত্তরোত্তর উন্নতি হতে থাকে । একসময় তিনি 
ব্রিগেডিয়ার হলেন । আশির দশকের শেষে হলেন রাষ্ট্রদূতও 1 

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ক্রমেই কেমন যেন ফ্যাকাশে হতে লাগলো । যে 
চেতনাকে ধারণ করে একদিন সবকিছু তুচ্ছ করে একটি পদাতিক 
ব্যাটালিয়নের বিদ্রোহের দিয়েছিলাম, সেই চেতনা ক্রমশই ম্লান হতে 
লাগলো একের পর এক স্বাধানঅ-বিরোধী কর্মকাণ্ডে । যে চেতনায় ডদ্দীপিত 
হয়ে এক নিভৃত পল্তির মাটিতে রক্ত বিসর্জন দিয়েছি, রক্ত ঢেলে দিয়েছে 
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স্বাধীনতাকামী লক্ষ মানুষ, সেই চেতনার হুবিটা ধূসর থেকে ধৃসরতর হতে 
লাগলো স্বাধীনভা-বিরোধী পরাজিত ঘাতকদের আশ্ফালনে | এসব দেখে ক্রমে 
প্রচণ্ড হতাশ হয়ে পড়লাম । 


জ্বলে একাত্তরের শিখা 

একান্তর থেকে সাতানব্দুই । ফেটে গেছে ছাব্বিশটি বছর । এরই মধ্যে আমরা 
পেয়েছি একটি স্বাধীন রাষ্ট্র, পেয়েছি প্রিয় জাতীয় সঙ্গীত আর পতাকা । আবার 
এরই সধ্ বিপন্ন হয়েছে স্বাধীনতার সমল্যবোধ । অন্ধকার গুহায় সাময়িক নিদ্রা 
কাটিং খুটিখুটি কে বেরিয়ে এসেছে পলাতক লক্মীলৃপ । ребе হয়েছে 
অগণিত শহীদের আত্মত্যাগের মহিমা । বিশ্মৃতিপ্রবণ বাঙালির আত্মঘাতী চরিত্র 
দেশকে ঠেলে নিয়ে গেছে সেই পথে । আবার একাত্তরই আমাদের দিয়েছে 
একটি вер 1 স্বাধীন বাংলাদেশের মুক্ত মাটিতে হামাগুড়ি দিতে শিখেছে যে 
শিশু, সে আজ টগবগে যুবক । এই যুবককেই দেখি স্থাধীনতা-বিরোধীদের 
বিচার দাৰি করে মিছিলে বল্রমুষ্টি ভুলতে । তাই দেখে ভরসা পাই । গর্বে ভরে 
ওঠে বুক। একের পর এক প্রজন্বের প্রাণে এভাবেই ছড়িয়ে যায় একাত্তরের 
শিখা । সে শিখা নিতবে না কোনো দিন। 


RAs পর্ব 
রক্তাক্ত মধা-আগস্ট 


র্সনাশের বার্তা 
আমি এমনিতে সকাল ছ'টার দিকেই ঘুম খেকে উঠি। সেদিনও আমার ঘুম 
ভাঙলো ঠিক একই সময়ে। অবশ্য স্বাভাবিকভাবে নয়, ঘুম ভাঙলো দরোজার 
ওপর অসহিফণু করাঘাতের শব্দে । এভাবেই শুরু হলো পঁচান্তরের পনেরোই 
আগস্টের ভোর 1 এরপর থেকে একের পর এক ঘটতে থাকলো অন্যরকম, 
эта সব ঘটনা । সে রাতে যখন আমি ঘুমোতে যাই, তখন প্রায় তিনটা 
বেজে গিয়েছিল। এর আগে এক বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে ফিরে এগারোটার 
দিকে যখন শুতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি, তখন হঠাৎ শুনতে পেলাম বাড়ির 
বাউন্ডারি ওয়ালের বাইরে থেকে প্রতিবেশী ব্রিগেডিয়ার সি.আর, দত্ত (পরে 
মেজর জেনারেল অৱ.) ডাকছেন আমাকে 1 দেয়ালের ওপাশে দাঁড়িয়ে তিনি। 
কৌতূহল নিয়ে এগিয়ে গেলাম। সি.আর. та ওপাশ থেকেই বললেন, 
этет, নোয়াখালির কাছে একটা ইভিয়ান হেলিকপ্টার ভ্র্যাশ করেছে। 
ক্রুদের সবাই মারা গেছে এ দুর্ঘটনায় । লাশগুলে৷ সিএমএইচ-এ আছে । আমি 
যাচ্ছি ডিসপোজ্ালের ব্যবস্থা করতে । তুমিও চলো ।" 

প্রসঙ্গত, তখন পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতীয় সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। 
ওখানকার অসস্তোষ মোকাবিলায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে ভারত হেলিকণ্টার 
দিয়ে সাহায্য করছিল। তারই একটি হেলিকপ্টার сед পড়ে সেদিন। ঘুমুতে 
যাওয়া হলো না আর। তড়িঘড়ি ফাপড়চোপড় খদলে উত্তরে Fe ছুটলাম 
হাসপাতালের দিকে । সেখানে এক বীভৎস দৃশ্য! দুর্ঘটনায় নিহত ক্রুদেয দেহ 
মানুষের বলে চেনা প্রায় অসম্ভব । মাংস, হাড়গোড় একাকার হয়ে বিকৃত Pro 
পরিণত হয়েছে। আর তার থেকে বেরুচ্ছে ত্র দুর্গন্ধ । দু'জনেরই গা গুলিয়ে 
উঠলো এ দৃশ্য দেখে । যাহোক, দ্রুত লেহাবশেষগুলো হস্তান্তরের প্রয়োজনীয় 
ব্যবস্থা করে বাসায় ফিরে আসি আমি আর ব্রিগেডিয়ার লি.আার. দ্ড। রাত 
তখন প্রায় দুটো । гата кта 'আবার বিছানার যেতে অল্ক্ষণেই ক্লান্ত শরীর- 
মন জুড়ে নেমে এলো ঘুম 

আমার বাইরের ঘরের দরোজায় ধাক্কাধাকিতে ঘুম ভাঙতেহ আমি ভাবলাম, 
কি হচ্ছেঃ এতো সকালে দরোজার ওপর এরকম খাকাধাকি! দ্রুত পায়ে হেঁটে 
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গিয়ে দরোজ৷ খুলে দিই। দিতেই যা দেখলাম তার জন্য তৈরি ছিল লা সদ্য 
ঘুমতাঙা চোখ । আমার একটু দূরে দাড়িয়ে মেজর রশিদ (পরে লে.ক. অব.)। 
সশস্ত্র । তার পাশে আরো দু'জন অফিসার । প্রথমজন মেজর হাফিজ (আমার 
ব্রিগেড стам) অন্যজন লে. কর্নেল আমিন আহমেদ চৌধুরী (আর্মি হেড 
কোয়ার্টারে কর্মরত) । তাদের কাছে কোনো অস্ত্র নেই। মনে হলো এ দু'জনকে 
জবরদস্তি করে ধরে আনা হয়েছে। আমার চমধ ভাড়ার আগেই রশিদ উচ্চারণ 
কারলো তয়ঙ্কর একটি বাকা, "উই হ্যাভ কিলড্‌ শেখ মুজিব 1 অস্বাভাবিক 
একটা কিছু যে ঘটেছে সেটা আগঞ্তুকদের দেখেই বুঝেছিলাম । তাই বলে এ 
ফী শুনছি: আমাকে aka ২৩৩৭ «ш দিয়ে «и বলে যেতে লাগলো, “উই 
হ্যান্ড টেকেন ওভার দা কনট্রোল অফ яр গভর্নমেন্ট আভার দ্য লিডারশিপ 
অফ খন্দকার মোশতাক ।... আপনি এই মুহূর্তে আমাদের বিরুদ্ধে কোনো 
আাকশনে যাবেন না 1 কোনো পাল্টা ব্যবস্থা নেয়া মানেই গৃহযুদ্ধের উক্ধানি 
өтт" রশিদের শেষ দিকের কথাগুলোতে ইশিয়ারির সুর ছিল । 

মেঞ্জর রশিদ ছিল আমার অধীনস্থ আর্টিলারি রেজিমেন্টটির অধিনায়ক ॥ 
মাসখানেক আগে সে ভারত থেকে উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে দেশে ফেরে। 
তার পোস্টিং হয় যশোরে । কবেকদিন পরেই সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল 
শফিউল্লাহ মেজর রশিদের পোস্টিং পাল্টে তাকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে 
আলেন। উল্লেখ, এ ধরনের পোস্টিং সেনাপ্রধানের একান্তই (чег দায়িত্ব । 

কী সর্বনাশ ঘটে গেছে একথা তেবে স্তম্ভিত আমি! এরি মধ্যে চোখে 
পড়লে একটু দূরে রাস্তার দাড়ানো একটা ট্রাক আর একটা জিপ । গাড়ি দুটো 
বোঝাই সশস্ত্র সৈন্যে । রশিদের কথা শেষ হতে-লা-হতেই পেছনে বেজে 
উঠলো টেলিফোন । দরোজ্জা থেকে সরে গিয়ে রিসিভার তুললাম । ভেসে এলো 
সেনাপ্রধান শফিউল্লাহর কণ্ঠ, “শাফায়াত, তুমি কি জানো বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে 
কারা ফায়ার করেছে?... উনিতো আমাকে বিশ্বাস করলেন না।” বিড়বিড় করে 
একই, কথার পুনরাবৃত্তি করতে লাগলেন সেনাগ্রধান। ভার কণ্ঠ বিপর্যস্ত । 
টেলিফোনে তাকে একজন বিধ্বত্ত মানুষ মনে হচ্ছিল 1 আমি বললাম, "আমি 
এব্যাপারে কিছু জ্বানি না, তবে এইমাত্র মের রশিদ এসে আমাকে জানালো, 
তারা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছে। তারা সরকারের নিয্রণভারও গ্রহণ করেছে।” 
রশিদ যে আমাকে কোনো পাল্টা ব্যবস্থা নেয়ার বিরুদ্ধে হুমকিও দিয়েছে, 
সেনাপ্রধানকে তাও জানালাম। সেনাপ্রধান তখন বললেন, বঙ্গবন্ধু তাকে 
টেলিফোনে জানিয়েছেন যে শেখ কামালকে আত্রমণকারীরা সম্ভবত মেরে 
ফেলেছে। তবে সেনাপ্রধানের সঙ্গে কৰা শেষে তার অবস্থান কি সে সম্পর্কে 
কিছুই বুঝকে পারলাম না । প্রতিরোধ উদ্যোগ নেয়ার ব্যাপারে পরামর্শ ৰা 
নির্দেশ কিছুই পেলাম না। 

আমার মাথায় তখন হাজার চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। প্রত আমার ব্রিগেডের 


১০২ 


[তিনজন ব্যাটালিয়ন কমান্ডারকে ফোন করে তাদেরকে স্ট্যান্ড টু (অপারেশনের 
জন্য প্রন্ুত) হতে বললাম। বিদ্রোহীদের মোকাবিলা করার উদ্দেশে। আমার 
অধীনস্থ প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টকে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি пич 
নির্দেশ দিলাম । ব্যারাকে শান্তিকালীন অবস্থায় কোনো ইউনিটকে অভিযানের 
জন্য তৈরি করতে কমপক্ষে দু'ঘষ্টা সময়ের эин 1 তার আগে কিছুই করা 
সম্ভব নয়। 

ফোন রেখে ড্রইং রুমে এসে দেখি, মেজর হাফিজ (আমার ব্রিগেড মেজর) 
একা । রশিদ আর তার সঙ্গের আরেকজন অফিসার এরি মধ্যে চলে গেছে। 
mem দাড়ানো গাড়ি ое উধাও । আমার পরনে বন Сар শুঙ্গি-(গঞ্জি। 
মানসিক পরিস্থিতি এমন যে এ অবস্থাতেই বেরুনোর প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম । 
হাফিজ আমাকে "тот, 'স্যার, আপনি ইউনিকর্য্‌ পরে নিন।' ওর কথায় 
যেন সংবিৎ ফিরলো আমার। ঝটপট ইউনিফর্ম পরে তৈরি হয়ে নিলাম। 

হাফিজকে সঙ্গে করে বাসা থেকে বেরিয়ে এলাম। সেদিন অমার বাড়ির 
গার্ড ছিল মেজর রশিদের ইউনিটের কয়েকজন সদসা 1 কে জানে এটা নিছকই 
কাকতালীয় ছিল কি না! গার্ডের পেরিয়ে রাস্তায় পা রাখলাম । গাড়িটাড়ি কিছু 
নেই । সিদ্ধান্ত নিলাম প্রথমে ব্রিগেড হেড কোয়ার্টারে যাবো । বাসা থেকে হেড 
কোয়ার্টার বেশি দূরে নয়। হাটতে হাটতেই সিদ্ধান্ত বদলে ফেন্দলাম । ঠিক 
করলাম, আগে খাবো ডেপুটি চিফ মেজর জেনারেল জিয়াউৰ রহমানের 
বাসায়। ডেপুটির কাছ থেকে কোনো নির্দেশ বা উপদেশ পাওয়া যেতে পারে । 
মুক্তিযুদ্ধের সময় তার ঘনিষ্ঠ সানিধ্যে ছিলাম । একসঙ্গে অনেক সময় 
কাটিয়েছি। তার ওপর আমার একটা আস্থা ও বিশ্বাস ছিল। ডেপুটি চিফ 
জিয়ার বাসতবন আমার বাসা ও ব্রিগেড হেড কোয়ার্টারের মাঝামাঝি জিয়ার 
ৰাসার দিকেই পা চালালাম দ্রনত। কিছুক্ষণ ধাকাধাকি করার পর দরোজা 
খুললেন ভেপুটি চিফ т, অল্প আগে ঘুম থেকে ওঠা চেহারা স্লিপিং ড্রেসের 
পাজামা আর স্যান্ডো গেঞ্জি গায়ে। একদিকের গালে শেভিং ক্রিম লাগানো, 
আরেক দিক পরিদ্কার। এতো সকালে আমাকে দেখে বিস্ময় আর প্রশ্ন 
মেশানো দৃষ্টি তার চোখে। খবরটা দিলাম তাকে । রশিদের আগমন আর 
চিফের সঙ্গে আমার কথোপকথনের কথাও জানালাম । মনে হলো জিয়া 
একটু হতচকিত হয়ে গেলেন । ভবে বিচলিত হলেন না তিনি। নিজেকে 
সামলে নিয়ে বললেন, "Зо what, President is dead? Vice-president is 
there. Get your iroops ready. Uphold the Constitution.” সেই 
মুহূর্তে যেন সাংবিধানিক ধারাবাহিকত! রক্ষার দৃঢ় প্রতায় ধ্বনিত হলো তার 
কণ্ঠে । ডেপুটি চিফের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলাম। আমাদের 
এখন একটা গাড়ি দরকার । 


তিন প্রধান রওনা হলেন রেডিও স্টেশনের দিকে 
মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের বাসার গেট থেকে বেরিয়েই দেখি আর্মি 
হেড কোয়ার্টার থেকে ডেপুটি চিফের জন্য জিপ আসছে। জিপটাকে থামিয়ে 
কমান্তিয়ার (অধিগ্রহণ) করলাম । তারপর রওনা হলাম ব্রিগেড হেড 
কোয়ার্চারের দিকে । ওদিক থেকে একটানা কিছু গুলির আওয়াজ শুনলাম। 
একটু সামনে যেতেই দেখলাম একটা ট্যাক্ক দাড়িয়ে আছে ব্রিগেড হেড 
কোয়ার্টারের সামনের মোড়টায়। ট্যাঙ্কটার ওপর মেশিনগান দিয়ে বেশ একটা 
বীরের ভাব করে বসে আছে মেজর ফারুক (পরে লে. কর্নেল অধ.)। একটু 
দূরে এমটি পার্কে আমার Gersa алате (1918 «итә ট্রান্সপোর্ট) 
কয়েকটি সারিবদ্ধ যান। অবস্থাদৃষ্টে নিরস্ত্র অবস্থায় অরক্ষিত сүв কোয়ার্টারে 
যাওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে লা বুঝতে পারলাম । সেজন্য পদাতিক 
ব্যাটালিয়ন দুটোর (প্রথম ও চতুর্থ বেঙ্গল) প্রস্তুতি gafra করার জন্য ইউনিট 
লাইনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। এই দু'টি ব্যাটালিয়ন আমার হেড কোয়ার্টার 
সংলগ্ন ছিল। 

ইউনিট লাইনে গিয়ে শুনি, ফারুক কিছুক্ষণ আগে ট্যাক্ষের মেশিনগান 
থেকে গাড়িগুলোর ওপর ফায়ার করেছে। এ ফায়ারিংয়ে এসগ্যান্ডটির 
TAFEA সেনাসদস্য আহত হয়। কয়েকটি গাড়িও ক্ষতিখন্ত হয় । একটা সরু 
ধাস্তার দু'পাশে প্রথম ও চতুর্থ বেঙ্গলেত অবস্থান । আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, 
ব্যাটালিয়ন দুটোর মাঝখানে তিনটি ট্যান্ অবস্থান নিয়ে আছে। ব্রিগেড সদর 
দপ্তরের সামনেও ফারুকের лт দুটো ট্যান্ত দেখেছিলাম । আমার মনে 
হলো, ব্যাটালিয়ন দুটোকে ঘিরে রাখা হয়েছে। জানতে পারলাম, প্রয়োজনে 
আমার ব্রিগেড এলাকায় গোলা নিক্ষেপের জন্য মিরপুরে ফিল্ড রেজিমেন্টের 
আর্টিলারি গানগুলোও তৈরি রয়েছে। টাঙ্ষগুলোতে যে কামানের গোলা ছিল 
না, আমরা তখন জানতাম না। জানতে পারি আরো পরে, দুগুরে। 

ফোনে যে নির্দেশ দিয়েছিলাম, সে অনুযায়ী প্রথম ও চতুর্থ বেঙ্গলের 
সদস্যরা অপারেশনের জনা তৈরি হচ্ছিল । প্রথম বেঙ্গলের অফিসে গেলাম : 
কিন্তু সেখানে যা দেখলাম, তার জন্য আমি মোটেই 9195 ছিলাম ап! 
আশপাশের জোয়ানদের অনেককেই দেখলাম রীতিমতো উল্লাস করছে। তারা 
সবাই লাগোয়া টু ফিল্ড cafeta সৈনিক যারা ছিল মেজর রশিদের 
অধীনে а তৰে এই রেজিমেন্টের কর্মরত প্রায় ১৩শ' সৈনিকের মধ্যে মাত 
শাখানেক সৈন্যকে মিথ্যা কথা বলে ডাওতা দিয়ে ফারুক-রশিদরা ১৫ 
আগস্টের এ অপকর্মটি ае করে । এ রেজিমেন্টেরই কয়েকন্জন অফিসার 
দেয়াল থেকে বঙ্গবন্ধুর বাঁধানো ছবি নামিয়ে ভাঙচুর করছিল । এসব দেখে মনে 
পড়লো একটি অ্রঝ।ণ— Victory has many fathers, defeat is un orphan. 
সবকিছু দেখে {4% মর্মাহত হলাম । আমার অধীনস্থ একজ্রল সিওকেই 


কেমান্ডিং অফিসার) কেবল বিমর্ধ মনে হলো ॥ 

এরি মধ্যে জোয়ানরা আমার নির্দেশ মতো তৈরি হচ্ছিল । সকাল সাড়ে 
সাতটার দিকে সিজিএস (চিফ অফ জেনারেল স্টাফ) ব্রিগেডিয়ার খালেদ 
মোশাররফ ইউনিট লাইনে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি প্রথম বেঙ্গলের 
অফিসে এসে আমাকে বললেন, সেনাপ্রধান পাকে পাঠিয়েছেন 
সমস্ত অপারেশন নিয়ন্ত্রণের দায়িতু দিয়ে। এখন থেকে ৪৬ ব্রিগেডের 
সব কর্মকাণ্ড সেনাপ্রধানের পক্ষে ভার (সিজিএস-এর) Бачой পরিচালিত 
হবে। সেনাপ্রধানের নির্দেশে সিজিএস এভাবে আঘার কমন্ড অধিগ্রহণ 
করলেন 1 тчтата আর নিন্দের থেকে কিছুই করার রইলো না। এভাবে 
আমার কমান্ড অধিগ্রহণ করার কারণ একটাই হতে পারে, সেনাপ্রধান 
আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন নি। তিনি হয়তো এমন মনে করেছিলেন 
যে, আমি অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত ৷ এসব কারণেই হয়তো বিদ্রোহ 
онн হওয়ার খবর রাত সাড়ে চারটায় জেনেও সবার সঙ্গে যোগাযোগের পর 
সকাল ছয়টায় আমাকে ফোন করেন তিনি। তাতোক্ষণে সব শেষ। উল্লেখ্য, 
১৫ আগস্ট সারাদিনে টেলিফোনে সেনাপ্রধানের সঙ্গে আমার এ একবারই 
মাত্র কথা হয়। 

আমার কাছে এটা খুবই দুঃখজনক মনে হয়েছে যে, সেনাপ্রধান বঙ্গবন্ধুর 
হত্যাকাণ্ডের অনেক আগে অভ্যুথানকারীদের অভিযান শুরু হওয়ার খবর 
পেলেও ভার কাছ থেকে না শুনে বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকাণ্ডের বৰর আমাকে 
শুনতে হলো অভ্যুতথানকারীদের অন্যতম নেতা মেজর রশিদের কাছ থেকে। 
এটা আজো আমার জনা অভ্যাও দুঃখজনক ঘটল! । 

সকাল আনুমানিক সাড়ে আটটার সময় প্রথম বেঙ্গলের অফিসের সামনে 
এসে দীড়ালো৷ একটা বিরাট কনতয়। গাড়ি থেকে নেমে এলেন সেনাপ্রধান 
শফিউল্লাহ, উপপ্রধান জিয়া, মেজর ডালিম ও তার অনুগামী কয়েকজন 
সৈনিক । ডালিম ও এই সৈনিকদের সবাই ছিল সশস্ত্র ॥ তাদের পেছনে পেছনে 
নিরস্ত্র কয়েকজন জুনিয়র অফিসারও আসেন। একটু পর এয়ার চিফ এ.কে 
খন্দকার এবং নেভাল চিফ এম.এইচ. খানও এসে পৌছলেন। এরি মধ্যে 
বিদ্রোহ দমনের абе প্রায় সম্পন্ন করে ফেলেছি আমরা। আমি আশা 
করছিলাম, বিমানবাহিনীর সহায়তায় সেনা সদরের তত্বাবধানে বিদ্রোহ দমনে 
একটি সমদ্বিত আন্তঃবাছিনী অভিযান পরিচালনার বাবস্থা নেয় হবে। কারণ 
ট্যাঙ্ক বাহিনীর বিরুদ্ধে পদাতিক সেনাদল এককভাবে কখনোই আক্রমণযুদ্ধ 
পরিচালনা করে লা। সে-ক্ষেত্রে পদাতিক সেনাদলের সহায়ক-শক্চি হিসেবে 
বিমান অথবা бте বাহিনীর সহায়তা প্রয়োজন । 

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম, সেনাপ্রধানের তন্থাৎধানে বিদ্রোহ 
দমনের কোনো যৌথ পরিকল্পনা করা হলো না, যদিও তিন বাহিনীর গ্রধানই 
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একসঙ্গে ছিলেন। মিনিট দশেক পর সেনাপ্রধান সবাইকে নিয়ে রেডিও 
স্টেশনের উদ্দেশে চলে গেলেন। সেনাপ্রধান এবং তার সঙ্গীরা প্রথম বেঙ্গলে 
э মিনিট দশেক ছিলেন। এরি মধ্যে আমি সেনাপ্রধানের সঙ্গে পরামর্শ ও 
তার অনুমতিক্রুমে ভায়দেধপুরে অবস্থানরত একটি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক 
হিসেবে তাৎক্ষণিকভাবে লে, কর্নেল আমিন আহমেদ চৌধুরীর পোস্টিংয়ের 
ব্যবস্থা করলাম। অফিসারটি এ ব্যাটালিয়নেরই সাবেক অফিসার ছিলেন । 
সেই সন্ভটময় মুহূর্তে ব্যাটালিয়নটিতে কোনো সিনিয়র অফিসার ন! থাকায় 
আমি এ ব্যবস্থা নিই। কথাটা এজন) বলছি যে, সেনাপ্রধান তার কয়েকটি 
সাক্ষাৎকার ও রচনায় উল্লেখ করেছেন যে, তিনি আমাকে সোঁদন প্রথম 
বেঙ্গলের ইউনিট লাইন বা ব্রিগেড হেড কোয়ার্টারে দেখেন নি বা আমি তার 
কাছ থেকে দূরত্‌ রেখে চলছিলাম। 

ব্রিগেডিয়ার খালেদ যোশাররফ ব্রিগেড হেড কোয়ার্টারে ফিরলেন 
অঞ্টাবানেক পর। তিনি আমার অফিসে বসে সমস্ত কর্মকা পরিচালনা করতে 
লাগলেন। ইতিমধ্যেই সারা জাতিকে স্তম্ভিত করে দিয়ে সেনাপ্রধান অন্যদের 
নিয়ে একটি অবৈধ ও খুনি সরকারের প্রতি বেতারে তার সমর্থন ও আনুগত্য 
ঘোষণা করে বসেন। তার এই ভূমিকার ফলে আমাদের বিদ্রোহ দমনের সকল 
প্রস্তুতি অকার্যকর ও অচল হয়ে পড়লো । কার্মত আমাদের আর কিছুই করার 
খাকলো না এবং অভুতখানকে তখনকার মতো মেনে নিতে বাধ্য হলাম। 
রেডিওতে সেনাপ্রধানের আনুগত্যের ঘোষণা শুনে সেনানিবাসের প্রায় সমপ্ত 
অফিসার আমার ব্রিগেড হেড কোয়ার্টারে এসে ভিড় করলো৷। তারা সবাই এ 
অপশ্রচারে Гала হয়েছিল যে সমগ্র সেনাবাহিনীই এ নৃশংস ঘটনায় সঙ্গে 
সম্পৃক্ত । একজন সিনিয়র অফিসার তো তার অধীনস্থ এক নিতান্ত জুনিয়র 
অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে ৩২ নম্বরের বাড়ির মূল্যবান гай লৃটপাটে অগ্রণী 
ভূমিকা পালন করেছিলেন। কয়েকদিন পর অন্যান্য জুনিয়র অফিসারের মুখে 
এই লুটপাটের ঘটনা শুনি। 

এরপর বঙ্গভবন থেকে আদিষ্ট হয়ে খালেদ মোশাররফ দিনভর বিভিন্ন 
সামরিক-বেসামরিক সংস্থা, ইউনিট ও সাব-ইউনিটের প্রতি একের পর এক 
নির্দেশ আরি করছিলেন। তখনকার মতো সব কিছুরই লক্ষ্য ছিল বিদ্রোহের 
সাফল্যকে সংহত ও অবৈধ মোশতাক সরকারের অবস্থানকে নিরঙ্কুশ করা । 
অভ্যুানকারীদের পক্ষে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ এই কাজগুলো 
সম্পাদন করা হয়েছিল সেদিন। ১৫ আগস্টের অক্ুযু্থান-পরবর্তী সময়ে 
সেনাসদরের কোনো ভুমিকা ছিল না বলাটাই সঙ্গত হবে। প্রকৃতপক্ষে 
সেনাসদয়ের সমস্ত мтч Т4 ачта আমায় হেত থেনগ্ার্টাসে অবস্থান কলে 
সিজিএস-কে সাহায্য সহযোগি করছিলেন 


সামরিক শৃজ্খলা বিপর্যস্ত 
১৫ আগস্ট শ্বালেদ মোশাররফ সেনাপ্রধানের নির্দেশে বঙ্গভবন, রেডিও 
স্টেশন, টিডিকেন্দ্র, বিমানবন্দর, বিদ্যুৎকেন্দ্র, টেলিফোন এক্সাচেজ, তিতাস 
গ্যাসের ট্রান্সমিশন সেন্টার ইত্যাদি aao এলাকাগুলোতে আমার чө ৪৬ 
ব্রিগেড থেকে সৈন্য মোতায়েন করেন। দুপুর বারোটার দিকে বঙ্গভবন থেকে 
সেনাপ্রধান শফিউল্রাহ ফোন করলেন সিজিএস খালেদ মোশাররফকে 1 
সেনাপ্রধান বললেন, অত্যুথথানকারীদের ট্যাক্ষগুলোতে গান আ্যামুনিশন È 1 
তিনি আযামুনিশন ইস্যুর ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিলেন মিজিএস-কে। খালেদ 
মোশাররফ তার নির্সেশম। aerat éa fatne আ্যামুনিশন ইস্যুর 
অর্ডার দিলেন । অভ্যুথানকারীদের ট্যাঙ্কণুলোতে হে গান আমুনিশন ছিল না, 
এই প্রথম সেটা জ্রানতে পারলাম আমরা । 
ক্যান্টনমেন্টে তখন বিশৃঙ্খল পরিবেশ ৷ দুটি রেজিমেন্ট চেইন অফ 
কমান্ডের সম্পূর্ণ বাইরে 1 রশিদ-ফারুকের সঙ্গে হাত মেপানোর যেন একটা 
হিড়িক পড়ে গিয়েছিণ। ক্যান্টনমেন্টে সে সময় ৪৬ ব্রিগেড ছাড়াও ছিল লগ 
এরিয়া, আর্টিলারি, ইঞ্জিনিয়ারিং ও সিগন্যাল কমান্ডের বিভিন্ন ইউনিট ও সাব- 
ইউনিট । আমি এদের সিও এবং ওসিদের ডেকে বললাম. “সামরিক 
আইনমাফিক আপনারা অবশ্যই চেইন অফ কমান্ডের অধীনে থাকবেন। এর 
বাইরের কোনো নির্দেশ আপনারা মানবেন লা ।” তারা সবাই আমার 
উপদেশের প্রতি সম্মতি জানালেন 1 এভাবে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের কমা ও 
শৃঙ্খলা ধরে রাখার চেষ্টা করি আমি। তা না হলে এদের অনেকেই হয়তো 
বিদ্রোহীদের প্রতি প্রকাশ্য আনুগত্য ата করে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করতেন। 
দুপুরে খবর পেলাম, FARN থেকে অনেক সৈন্য কোনো নির্দেশ ছাড়াই 
সিভিল বাস ও ট্রাকে করে অভ্যুথানকারীদের সঙ্গে যোগ দিতে চাকায় 
আসছে। giga ব্রিগেড কমান্ডার তখন কর্নেল আমজাদ আহমেদ СӘ 
(পরে মেজর জেনারেল অব.)। তিনি র্যাঙ্কের দিক থেকে আম'র সমকক্ষ, 
কিন্তু বয়স ও চাকরিতে অনেক সিনিয়র তাকে আমি অনুরোধ করলাম 
সৈন্যদের ঢাকায় আসতে না দিতে । আরো বললাম. আর্মি হেড কোয়ার্টার 
ছাড়া কারো নির্দেশ না মানতে । থে করে হোক চেইন অফ কমান্ড রক্ষা করার 
অনুরোধ জানালাম তাকে। কর্নেল আমজাদ আমার সঙ্গে একমত হয়ে সে 
মতো ব্যবস্থা হণ করবেন বলে জানালেন। অনেক সৈন্য অবশ৷ ততোক্ষণে 
চাকায় পৌছে গিয়েছিল। অনেকে ছিল পথে । 


দুপুরের খাসার খেতে толат চারটায় বাসায় анта । মিনিট পনেরো বাসায় 
ছিলাম এসসয়। এরি মধ্যে আকস্মিকভাবে হাজির হলেন ঢাকা সেনানিবাসে 
অবস্থানরত আরেকটি হেড কোয়ার্টারের কমান্ডার । যতদূর মনে পড়ে, তার 
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অধীনে দু'টি রেজিমেন্ট ছিল । ало আমার সমপর্যায়ের হলেও চাকরি জীবনে 
আমার অনেক সিনিয়র ছিলেন তিনি। শফিউল্তাহ-জিয়ার সমসাময়িক । 
সম্পর্কে তিনি ছিলেন আমার আত্মীয় । আমাকে অধাক করে দিয়ে তিনি সম্পূর্ণ 
অপ্রত্যাশিতভাবে বললেন, `I surrender my command 10 you, please 
tell me about my next orders.’ আমি তো হতভম্ব! এরকম পরিস্থিতির 
FÄR হওয়া দূরে থাক, শুনিও নি কখনো) বিদ্রোহ ও হত্যাকাণ্ড ঘটার দশ 
ঘণ্টা পরও তয় ও উত্তেজনা আচ্ছন্ন করে রেখেছিল অফিসারটিকে 1 ১৫ 
আগস্ট সকাল থেকে পরবর্তী সপ্তাহ খানেক প্রায় সব সিনিয়র অফিসারের 
মানসিক অখছাই ছিল৷ এরকম । লামপ্লিক্ষ শৃখলা সম্পূর্ণ বিপর্ষন্ত হয়ে 
পড়েছিল। নিরাপত্তাহীনতা গ্রাস করে ফেলেছিল অধিকাংশ অফিসারকে । 
সেদিন সেনানিবাসের অবস্থা কেমন ছিল, তার ধারণা দেয়ার জন্যই এই 
ঘটনাটির উল্লেখ করলাম । কাউকে হেয় করা আমার লক্ষ্য নয়। 

সন্ধ্যার দিকে মেজর ফারুক বঙ্গভবনের একটি শাদা রঙের মার্সিডিস 
চালিয়ে ব্রিগেড হেড কোয়ার্টারে এলো 1 চোখে-মুখে বেশ একটা উদ্ধত ভাব । 
আমি বারান্দায় পায়চারি করছি। অপেক্ষমাণ অফিসাররা ঘিরে ধরলো 
ফারুককে। পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে জানতে চাইলো তারা | ফারুক বোধহয় 
আমাকে শোনানোর জন্যই একটু উচু গলায় বললো, “আমাদের সঙ্গে কোর্ট 
উইপিয়ামের সার্বক্ষণিক যোগাযোগ আছে ॥ কেউ যদি হঠকারী কোনো উদ্যোগ 
নিতে চেষ্টা করে, তাহলে ফোর্ট উইলিয়াম থেকে আমাদের সহযোগিতা প্রদান 
করা হবে।” উন্তেখ্য, কোলকাতায় অবস্থিত ফোর্ট উইলিয়াম ভারতীয় 
সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের হেড কোয়ার্টার । ফারুক আরো জানালো, 
বর্তমান পরিস্থিতিতে তারা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোনো হত্তক্ষেপ 
না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে । আমার মনে হলো, মেজর ফারুক সম্ভাব্য 
প্রতিপক্ষকে হতোপ্যম করার জন্যই এই Psychological warfare-র 
আশ্রয় নিয়েছে। 

সারাটা দিন একটা উদ্বেগ আর অনিশ্চয়তার মধ্যে কাটলে! 1 রাতে ঘোষিত 
কেবিনেটের সদস্যদের নাম শুনে হতবাক হয়ে গেলাম । আওয়ামী লীগের 
নেতৃবৃন্দ যে অবৈধ মোশতাক সরকারের মন্ত্রিসভায় যোগ দিয়েছেন, সেটা 
বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল । জাতির PRES হত্যা করে অভ্যুথানকারী 
সেনাসদস্যদের ক্ষমতা ИЧИ করার কয়েক ঘণ্টা পরই আওয়ামী লীগ 
নেতৃবৃন্দের এহেন বিশ্বাসঘাতকতায় চরমভাবে হতাশ হলাম। 

সিজিএস ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ ১৫ আগস্ট সাাদিন আমার 
Gors হেজ কোয়ার্টার আব প্রথম /বঙ্গলের ইউনিট লাইনে কাটান। রাতেও 
সেখানেই রয়ে যান তিনি। নিরাপত্তার জন্য আমর! দু'জনই প্রথম বেঙ্গলের 
সেনাদের яя রাত্রিযাপন করি । সিজিএস-কে এসময় খুব чта? 


зь 


দেখাচ্ছিল। তিনি বারবার বলছিলেন, বঙ্গনন্কুকে হত্যা করে আওয়ামী লীগ 
নেতাদের যে অংশটি ক্ষমতা দখল করেছে তাদের প্রতি আনুগত্য স্থাপন করা 
অত্যন্ত পীড়াদায়ক । তিনি বললেন, এই বেঈমানগুলোকে যতো শিগগির 
উৎখাত করা যাবে জাতির ততোই মঙ্গল। সম্ভাব্য "ПЕЧ সময়ে হত্যাকারী ও 
তাদের মদদদাতা রাঞ্জনীতিকদের ক্ষমতা থেকে সরিয়ে তাদের বিচারের 
ব্যবস্থা করতে হবে । সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেশ পরিচালনার পরিবেশ 
সৃষ্টি করা এখন আত কর্তবা। খালেদ মোশাররফ আরো বললেন, পরিস্থিতি 
এখন সম্পূর্ণ ঘোলাটে । পক্ষ-বিপক্ষ বোঝা দুরূহ হয়ে পড়েছে। এর জনা 
AAL астат 1 এই মুহুর্তে কোনো ঝুল পদক্ষেপ নেয়া чта 
পদক্ষেপের শামিল হবে বলে মত দিলেন তিনি। ভার কথায় যুক্তি ছিল বলে 
আমিও একমত হলাম। পরদিন অর্থাৎ ১৬ আগস্ট সকালে সিজিএস সেনাসদরে 
চলে গেলেন। তিনি তার নিজস্ব দায়িত্ব পালন শুরু করপেন। ব্রিগেড হেড 
কোয়ার্টারের দায়িত্‌ স্বাভাবিকভাবেই আবার আমার কাছে ফিরে এলো ॥ 


অবৈধ খুনি সরকারের প্রতি চ্যালেঞ্জ 
১৬ আগস্ট বিকেলের দিকে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক সচিব তোফায়েল 
আহমেদের ধানমন্ডির বাসায় গেলাম | তাকে আমি একজন বিচক্ষণ ও দূরদশী 
নেতা বলে জানতাম। মুক্তিযুদ্ধ ও তার পরবর্তীকালে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে 
মেশার সুযোগ হয়েছিল । তো, ভাবলাম তার কাছে যাই । গিয়ে বলি, আওয়ামী 
লীগের নেতারা এটা কি করলেনঃ তোফায়েল আমাকে দেখে অবাক হলেন 
খুবই । অবাক হওয়ারই কথা । কথাবার্তায় বুঝতে পারলাম প্রচণ্ড 
নিরাপন্তাহীনতায় ভূগছেন তিনি । আমাকেও যেন একটু অবিশ্বাস করছেন মনে 
হলো। আমি তাকে আন্বস্ত করে বললাম, তিনি ইচ্ছে করলে আযার বাসায় 
এসে থাকতে পারেন ॥ তোফায়েল সবিনয়ে বললেন, তেমন প্রয়োজন মনে 
করলে আমার বাসায় যাবেন তিনি, তবে এখন নয়! ঘন্টাখানেক তার বাসায় 
ছিলাম। পরে শুনেছি, আমি যে তোফায়েল আহমেদের বাসায় গিয়েছি একথা 
প্রকাশ পাওয়ায় রাতে তাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। মেজর ডালিম, নূর, 
শাহরিয়ার, ফেফটেনান্ট মাজেদসহ অন্যরা তোফায়েল আহমেদের ওপর 
অমানুষিক নির্যাতন চালিয়ে জানতে চায় আমার লাঙ্গে তার কি কথা হয়েছে। 
সেরকম কোনো কথা হয় নি__ একথা বারবার বলার পরও ডালিম এবং ভার 
দহযোগীরা ভার ওপর অব্যাহত নির্যাতন চালায়। তোফায়েল স্মাহমেদের 
ওপর অত্যাচারের এই খবর পেলাম রাতে 1 খুব অনুতাপ হচ্ছিল । আমি তার 
বাসায় না /গলে হয়তো এই নির্যাতনের শিকার হতে হতো না তাকে । 
মোশতাকের সহযোগী হত্যাকারীর! তোফায়েল আহমেদের আনুগত্য ও 
таа আদায়ের জনা তার ওপর প্রবল মানসিক চাপ সৃষ্টি করে। তারা 


১০৯ 


তোফায়েল আহমেদের এপিএস শফিকুল আলম মিন্টুকেও ধরে নিয়ে লিয়ে 
অমানুষিক নির্যাতন চালায় তার ওপর। এক পর্যায়ে এ কর্তবাপরায়ণ তরুণ 
অফিসারটিকে леи মাথায় গুলি করে হত্যা করা হয়। 

শোনা যায়, অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন মাজেদ এই নির্মম কাজটি করে । হত্যাকারী 
এ অফিসারটি এখনো সরকারি চাকরিতে (বেসামরিক পদে) বহাল রয়েছে। 
দুঃখজনক হলেও সতি, সরকারি কর্মচারীদের অসংখ্য সংগঠন থাকা সত্বেও 
পরবর্তীকালে এই অফিসারটির বিচারের ব্যাপারে কেউই সোচ্চার হন নি। 

অক্যথান-পরবরতী কয়েকদিন বিদ্রোহীরা ঢাকার কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে 
সোহরাওয়ার্দী উদ্যান ও বেতার কেন্দ্রে স্থাপিত নিজেদের ক্যাম্পগুলোতে ধরে 
নিয়ে গিয়ে নিগৃহীত করে। বিদ্রোহীদের মূল উদ্দেশ! ছিল তাদের আনুগত্য ও 
সমর্থন আদায় করা । কোনো কোনো ক্ষেত্রে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার 
প্রচেষ্টাও ছিল। লাঙ্ছিত ও শারীরিকভাবে নিগৃহীত হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে 
ছিলেন বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা ও আইনজ্ৰ আমিনুল হক । পরবর্তীকালে তিনি 
আটর্নি জেনারেলের দায়িত্ব পালন করেছেন। আমিনুল হক পাক যুদ্ধবন্দি ও 
তাদের এদেশীয় সহযোগীদের যুদ্ধাপরাধ তদন্ত কমিশনের একজন বিশিষ্ট 
সদস্য ছিলেন। নিষ্ঠার সঙ্গে তদন্তের দায়িত্‌ পালনকালে তিনি 
অভ্যুথানকারীদের দেশি-বিদেশি প্রভূদের বিরাগভাঙ্খন হরেছিলেন। এরই 
পরিণতিতে বিদ্রোহীদের হাতে তাকে নিগৃহীত হতে হয় ডালিম, নূর, 
শাহরিয়ার ও মাজেদ-_এরা তার ওপর বর্বর নির্যাতন চালায় । 

১৬ ও ১৭ আগস্ট ক্যান্টনমেস্টের পরিবেশ (чай স্বাভাবিক ছিল। সবাই 
যার যার অফিসিয়াল কাজকর্ম করেছি। অভ্যুত্ানকারীদের বিরুদ্ধে কোনো 
তৎপরতা দেখা গেলো না কোথাও । বেতারে মোশতাক সরকারের প্রতি 
সেনাপ্রধান ও অন্যান্য বাহিনীপ্রধানের আনুগত্য ঘোষণার পর এই দুটো দিন 
মৃলত সেনাপ্রধানের তন্বাবধলে অত্যুথান-পরবর্তী পরিস্থিতি সংহত করার 
কাজেই ব্যাপৃত ছিলাম আমরা। চেইন অফ কমান্ড মানার স্বার্থেই এটা করতে 
হয়েছে আমাদের 1 তৰে অনেককেই অতি উৎসাহে অড্যুখানকারীদের সঙ্গে 
সংযোগ রক্ষা করতে দেখা গেছে। 

১৮ আগস্ট সেনাসদরে অনুষ্ঠিত এক মিটিংয়ে ভিজিএফআই-এর 
দায়িত্বপালনরত ব্রিগেডিয়ার রউফ তোফায়েল আহমেদের বাসায় আমার 
যাওয়ার কথা সবাইকে অবহিত করেন। তিনি উল্ভেখ করেন, তোফায়েল 
সাহেবের বাসার সামনে আমার গাড়ি দেখা গেছে। এ কথা শুনে সেনাপ্রধান ও 
উপপ্রধান উভয়েই আমাকে তিরস্কার করলেল। আমি যেন শুবিঘাতে কোনো 
রাজনেতিক নেতার সঙ্গে আএ সম্পর্ক чї স্বাবি, লে জন্য তারা লাবখান করে 
দিলেন আমাকে । এই মিটিংয়ে চেইন অফ কমান্ড এবং পরবর্তী আর কোনো 
রক্তপাত ও RETO এড়ানোর বিষয় আলোচিত হয় । 
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১৯ আগস্ট সেনাসদরে আরেকটি মিটিং হয় ॥ বেশ উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি 
হলে মিটিংয়ে 1 সেনাপ্রধান সভায় ঢাকাস্থ সকল সিনিয়র অফিসারকে তলৰ 
করেন। তিনি মেজর রশিদ ও ফারুককে সঙ্গে করে কনফারেগ কমে এলেন । 
বললেন, প্রেসিডেন্ট মোশতাকের নির্দেশে রশিদ ও ফারণক সিনিয়র 

কাছে অভ্যুথানের বিষয়টি ব্যাখা। করবে। রশিদ তার বক্তব্য শুরু 
করলো। সে বললো, সেনাবাহিনীর সব সিনিয়র অফিসার এই অভ্যুত্থানের 
কথা আগে থেকেই জানতেন । এমন কি ঢাকা ব্রিগেড কমান্ডারও (অর্থাৎ 
আমি) এ বিষয়ে অবগত ছিপেন। রশিদ আরো দাবি করলো, প্রজেকের সঙ্গে 
আগেই তাদের 'মালাদাভাবে সমঝোতা হয়েছে। উপস্থিত অধিন্দারদের কেউই 
এই সর্বেব মিথ্যার কোনো প্রতিবাদ করলেন না। একটি শব্দও উচ্চারণ 
করলেন না কেউ ৷ কিন্তু আমি চুপ করে থাকতে পারলাম না। বীরৰ থাকা 
সন্তব ছিল না আমার পক্ষে । ফারুক-রশিদের মিথো বক্তব্য গ্রতাধ্যান করে 
আমি সেদিন বলেছিলাম, “You are all liars, mutineers and deserters. 
You аге all murderers. Tell your Mustaque that he is an usurper 
and conspirator. He is not my President. In my first opportunity 1 
shall dislodge him and you all will be tried for your crimes.” 
আমার কথা শুনে তারা বাকাহীন হয়ে পড়ে এবং বিষগ্র মুখে বসে থকে। 
পরবর্তী সময়ে জীবন বাজি রেখে সে কথা রাখতে যথাসাধ্য চেষ্টা করি আমি । 
যাই হোক. আমার তীব্র প্রতিবাদের মুখে মিটিং শুরু হতে-না-হতেই 
ভেঙে গেলো । সেনাপ্রধান শফিউন্সাহ উঠে গিয়ে তার কক্ষে ঢুকলেল। 
উপধ্রধান জিয়া অনুসরণ করলেন তাকে 1 আমি তখন স্মভাবতই বেশ 
উত্তেজিত তাঁদের দু'জনের эпи পেছনে পেছনেই গেলাম আমি । 
সেনাপ্রধানের কক্ষে ঢুকতেই জিয়া আমার কাধে হাত দিয়ে বললেন, 
“শাফায়াত, একেবারে ঠিক আচরণ করেছো ওদের সঙ্গে। একদম সঠিক 
কাজটা করেছে৷ । কিপ ইট আপ। ওয়েল ডান!” উৎসাহিত হয়ে আমি তাদের 
দু'জনকে উদ্দেশ করে বললাম, “Sir. the way 1 treated the murderers 
you must talk to Mustaque in the same language and get the 
conspirator out of Вапвабћабап." 

দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি, সেনাপ্রধান বা উপপ্রধান কেউই অবৈধ খুনি 
সরকারের স্বঘোষিত প্রেসিডেন্টকে সরানোর মতো সৎ সাহস অর্জন করতে 
পারেন নি। এই বিশাল ব্যর্থতা তাদের উভয়ের ওপরই বর্তায় 

প্রসঙ্গত একটা কথা বলতে হয়, ১৫ আগস্ট থেকে মেজর জেনারেল 
শফিউল্লাহ যতোদিন সেনাপ্রধান ছিলেন (অর্থাৎ ২৪ আগস্ট পর্যন্ত) তাকে এবং 
মেজর জেনারেল জিয়াকে প্রায় সর্বক্ষণ একসঙ্গে দেখা গেছে। একজন যেন 
আরেকজনের সঙ্গে ছায়ার মতো লেগে ছিলেন) 
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১৫ আগস্টের অভ্যুত্থান কেন হয়েছিল? 
আজে একটি প্রশ্ন বু লোকের মনকে আলোড়িত করে, অনেকে আমাকেও 
জিগোস করেন, ১৫ আগস্ট সামরিক অত্যুথান কেন হয়েছিল? তৎকালীন 
আন্তর্জাতিক ও দেশীয় রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক একাধিক 
কারণের উল্লেখ করবো না আমি। সে দায়িতু রাজনৈতিক বিশ্লেষক এবং 
ইতিহাসবিদদের ৷ নিজের যে পরিমণ্ডলে আমার অবস্থান ছিলো, তার মধোই 
সীমাবদ্ধ রাখবো আমার বক্তব্য । 

আমি পেছন ফিয়ে দেখি. সেনাবাহিনীতে মুক্তিযোদ্ধা ও অযুক্তিযোদ্ধা 
অফিসারদের মধ্যে একটা রেধারেধি ছিল । কিছুসংখ্যক অমুক্তিযোদ্ধা অফিসার, 
যার! মূলত যুদ্ধ শেষে পাকিস্তান প্রত্যাগত, তারা মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের 
সহাই করতে পারতেন না। কয়েকজন সিনিয়র অমুক্তিযোদ্ধা অফিসার 
বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের বিরুদ্ধে একের 
পর এক ঘড়যন্ত্র ও চক্রান্তের জাল বিস্তার করতে শুরু করেন। দুঃখজনক 
হলেও সত্যি, বঙ্গবন্ধুর মহানুভবতায় তারা রাষ্ট্রীয় ও সেনাবাহিনীর বিভিন্ন 
গুরুতৃপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হন। তাদের ধড়যন্ত্রের প্রধান লক্ষাই ছিল চরিত্র 
হননের মাধ্যমে সিনিয়র যুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের স্বপদ থেকে সরিয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ পদণ্ডলো দখল এবং পরবর্তীকালে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা করায়ত্ত করা। 
আমার মতো একজ্জন মাঝারি র্যাক্কের অফিসারও তাদের чуча থেকে 
রেহাই পায় নি। চক্রান্তকারীরা সুকৌশলে রাষট্প্রধানকে জড়িত করতে 
দ্বিধা বোধ করে নি। এরকম দু'একটি ঘটনার উল্লেখ করলে পাঠকবৃন্দ বুঝতে 
পারবেন চক্রান্ত ও যড়যত্র কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল। প্রথমবার আমাকে 
চিহ্নিত করা হয় গোপন эрта সর্বহার। পার্টির সমর্থক হিসেবে এবং 
দ্বিতীয়বার সুতা চোরাচালানির গৃষ্ঠপোষকরূপে। কিন্তু কোনো! অভিযোগেই 
আমাকে তারা ফাসাতে পারে নি 

পচান্তরের ফেব্রুয়ারি মাস। আমি ব্রিগেড নিয়ে সাভার এলাকায় ট্রেনিংয়ে 
эп! আকশ্বিকভাবে একদিন বঙ্গবন্ধু আমাকে ডেকে পাঠালেন তার 
বাসভবনে | ৩২ নম্বরের তিন তলায় বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা হতে কোনো ভূমিকা 
ছাড়াই তিনি বললেন, "তোমার বিরুদ্ধে একটা গুরুতর অভিযোগ আছে 1 
আমি নিজেই ইনভেস্টিগেট করবে৷ বলে তোমার চিফ বা ডেপুটি চিফ 
কাউকেই বিষয়টা জানাই নি। ভার প্রয়োজনও নেই। তোমার ওপর আমার 
সম্পূর্ণ আস্থা আছে বলেই আমি নিজে এর ভার নিয়েছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস 
আমাকে মিথ্যা রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে।” হতবাক হয়ে জিগ্যেস করলাম, 
“স্যার, অভিযোগটা বি?" জবাবে বঙ্গবন্ধু জানালেন, একজন বিশিষ্ট বাক্তি 
তাকে বলেছেন, সিরাজ সিকদারের মৃত্যুর মাত্র এক সপ্তাহ আগে নাকি তার 
সঙ্গে আমার গোপন বৈঠক হযেছে। অভিযোগটি একেবারেই ভিত্তিহীন ছিল 
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বলে আমি জোর গলায় কিন্তু বিনয়ের সঙ্গে তা অস্বীকার করি। বলতে দ্বিধা 
নেই, সিরাজ সিকদারের সঙ্গে আমার কখনো পরিচয় বা দেখাও হব নি। শুধু 
নামেই তিনি পরিচিত ছিলেন আমার কাছে। বঙ্গবন্ধু আমাকে অত্যান্ত স্নেহ ও 
বিশ্বাস করতেন । আমার স্পষ্ট জবাব শোনার পর তিনি বললেন, ‘Go back 
to your duties, you need not talk about this episode to anyone. 
The chapter is closed and sealed’. এবার আমার পালা | আমার বারবার 
অনুরোধের পর বঙ্গবন্ধু সাবেক প্রধান fanfa বিএ সিদ্দিকীর নায় বললেন, 
যিনি এই মিথ্যে তথ্য তাকে দিয়েছিলেন। আমার тәп ছিল, সেই বিচারপতি 
সাহেবের এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয় তবন পু'লশের স্পেশাল ব্রাঞ্চে (এসবি) কর্মরত 
ছিলেন, খুব эфа এ সংস্থাটির প্রধান হিসেবে । 

বুঝতে অসুবিধা হলো না যে, এসবি (স্পেশাল ব্রাঞ্চ) ও ডিজিএফআই 
(ডাইরেটরেট জেনারেল ফোর্সেস ইন্টেলিজেন্স) উ্তয়ে মিলেই এট করেছে। 
হিসেবও খুব সহজেই মিলে গেলো । ডিজিএফআই প্রধান ছিলেন ব্রিগেডিয়ার 
রউফ | তারই পৌঝোহিত্যে এ সংস্থাটির অমুক্তিযোদ্ধা অফিসাররা এসবি 
প্রধানের সর্বাত্বক সহযোগিতায় এরকম একটা নির্জলা মিথ্যে রিপোর্ট তৈরি 
করেন। বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনের জন্য তারা একজন সর্বজনপ্রদ্ধয় প্রাক্তন 
প্রধান বিচারপতির মাধ্যমে এ রিপোর্ট বঙ্গবন্ধুর গোচরে আনেন। কী ঘৃণ্য 
হিংসাত্মক মানসিকতা! 

ব্রিগেডিয়ার রউফ ও তার সহযোগীরা এ কাল্পুনিক অভিযোগের জাল 
ফাদতে শুরু করেন সিরাজ সিকদারের মৃত্যুর পরদিন থেকেই 1 সেদিন খুৰ 
ভোরে ডিজ্জিএফআই-এর দু'জন অমুক্তিযোদ্ধা অফিসার মেন্দর (পরে 
ব্রিগেডিয়ার অব.) দৌলা ও আমার সতীর্থ মেজর (পরে মেজর জেনারেল ও 
রাষ্ট্রদূত) মাহমুদ-উল হাসান আকশ্মিকভাবে আমার সঙ্গে দেখা করতে অফিসে 
আসেন | আলাপচারিতায় তারা মূলত সিরাজ সিকদারের মৃত্যুতে আমার 
“ব্যক্তিগত' প্রতিক্রিয়া জানতে Ыя! 

এ প্রসঙ্গে বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়নের জন্য এখানে একটি বিষয়ের উল্লেখ করতে 
চাই আমি । বিষয়টি পাকিস্তানের эта বাহিনীর প্রধান গোয়েন্দা সংস্থা 
আইএসআই এবং তার সহযোগী অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থায় চাকরি করেছেন 
এমন বাঙালি অফিসারদের স্বাধীন বাংলাদেশের সেনাবাহিনীতে, বিশেঘ করে 
গোয়েন্দা বিভাগে নিয়োগ সংক্রান্ত । পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কেবল সেই 
ধরনের বাঙালি অফিসারদের গোয়েন্দা বিভাগে কাজ করার সুযোগ দেয়া 
হতো, যারা কি না নিষ্ঠার সঙ্গে স্বজাভি (অর্থাৎ বাঙালি) সেনা কর্মকর্তা ও 
সরান্দনীতিব্কদের সম্পর্কে মত্য-দিখ্যা নালা ধরনের রিপোর্ট দিতে উৎসাহ বোখ 
করবে । ভাই বাঙালির স্বাধিকার আন্দোপনের সঙ্গে মনেপ্রাগে ভিন্নমত 
পোষপকারী অফিসাররাই বিভিন্ন গোয়েন্দা পদে নিযুক্তি লাভ করতেন ॥ 
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পাকিস্তানি প্রভুদের তুষ্ট করতে ভারা অনেক নিচে নামতেও দ্বিধাবোধ করতেন 
না। এর থেকে স্বাতাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, রাজনৈতিক নেতৃত্বে একটি সশস্ত্র 
মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন বাংলাদেশেখ সেনাবাহিনীতে পাক 
গোয়েন্দা বিভাগের অফিসারদের আত্বীকরণ, বিশেষত গোয়েন্দা সংস্থায় 
তাদের শিয়োগদান কতোটুকু যুক্তিযুক্ত হয়েছিল? এসব গোয়েন্দা কর্মকর্তা 
কতোটুকু আনুগতা সহকারে নতুন নিয়োগদাতা বাংলাদেশ সরকারের অনুকূলে 
কাজ করেছিলেন, সেটা ছিলো প্রশ্রসাপেক্ষ । মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটি রাজনৈতিক 
যুদ্ধ । গোলটেবিল বৈঠক করে তো আর বাংলাদেশ স্বাধীন হয় নি! 

ধিতীয় ঘটনাটি পঁচাত্তর সালেরই মে মাসের । তারিখটা মনে নেহ। রাত 
তখন এগারোটা ॥ ডেপুটি চি মেজর জেনারেল জিয়া ফোন করে আমাকে 
তার বাসায় যেতে বললেন ү আমাকে দেখা মাত্রই জিয়া বললেন, গোয়েন্দা 
সূত্রের খবর অনুযায়ী বঙ্গবন্ধু ঠাকে জানিয়েছেন যে আমার অধীনস্থ একটি 
ইউনিটের স্টোর কমে চোরাই সুতা পাচারের জন্য эга রাধা হয়েছে । আর 
সেই সুতা ভর্তি স্টোর রুম থেকে ক্যান্টনমেন্ট স্টেশন পর্যন্ত পুরো রাস্তা এ 
ইউনিটের সৈনিকেরা পাহারা দিচ্ছে। ধঙ্গবন্ধু ডেপুটি চিফকে অনুসন্ধান- 
সাপেক্ষে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় বাবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। 

এটা একটা অতি গুরুতর অভিযোগ 1 আর চুপ করে বসে খাক্কা যায় না। 
আমি ব্রিগেডিয়ার রউফের সঙ্গে Confronaion-43 সিদ্ধান্ত নিলাম । অনেক 
বাকবিতন্তার পর ঠিক হলো, আমার দু'জন কমান্ডিং অফিসার আর বিগেভিয়ার 
রউফের পক্ষে তার অধীনস্থ মেজর মাহসুদ-উশ হাসান (এখন মেনর 
জেনারেল ও রাষ্ট্রদূত) একসঙ্গে স্টোর রুমটি পরিদর্শনে যাবে । পরিদর্শন 
শেষে আমার দুই অফিসার চে. কর্নেল (পরে ব্রিগেডিয়ার অব.) আমিনুল হক 
ও লে. কর্নেল পেরে মেজর জেনারেল ও রাষ্ট্রদূত) হারুন আহমেদ চৌধুরী 
ডেপুটি চিফের বাড়িতে এসে রিপোর্ট করলেন, কথিত সেই স্টোর রুমে 
একগাছি সুতাও পাওয়া যায় নি। স্টোর রুমটি শুধু Firing Targer-d ঠাসা । 
আর রাস্তার প্রহরা সম্পর্কে তারা জানালেন, কোম্পানিগুলো Night 
7150176-থ বাস্ত, তারা 9197 জুড়ে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। সঙ্গত কারণেই মেজর 
মাহমুদ-উল হাসান আর ডেপুটি চিফের বাসায় ফিরে আসেন নি। আর 
ব্রিগেডিয়ার রউফ তো অনেক আগেই ব্যস্ততা দেখিয়ে সরে পড়েছেন | 

ব্রিগেডিয়ার রউফ ও তার সহযোগীদের মিথ্যাচারের কোনো মীমাপরিসীমা 
ছিল না। “To такс mountain out of а mole hilt” প্রবাদটিকেও হার 
আনিয়েছিল তারা । মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি তাদের অনেকেরই ছিল 
প্রবল বৈরী মনোভাব 1 মুক্তিযোগ্থাপেগ্জ প্রতি firo লালিত হিংপা-বিদ্বেঘ 
আর ঘৃণার চরম প্রকাশ তার ঘটিয়েছিলেন পরবর্তীকালে চট্টগ্রামে প্রেসিডেন্ট 
জিয়ার হত্যাকান্ডের পর । মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি অন্ধ বিদ্ধেঘের কারণে জিয়া 
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হত্যাকাণ্ডকে উপলক্ষ করে কতিপয় অমুক্তিযোদ্ধা সিনিয়র অফিসার এরশাদের 
নেতৃত্বে তাদের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করেছিলেন মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের 
ফাসি, জেল ও চাকরিচ্যুত করেই এরশাদ ও তার পোষা এ অমুক্তিযোদ্ধা 
সিনিয়র অফিসাররা সমষ্টি হতে পারে নি। প্রেসিডেন্ট থাকাকালে এরশাদ এক 
অনিখিত নির্দেশে মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান ও নিকট আত্মীয়দের সেনাবাহিনীর 
অফিসার কোরে ফোগদান নিষিদ্ধ করেছিলেন । অনেক মুক্তিযোদ্ধার মতো 
কর্নেল (অব.) শওকত আলী এমপির এবং আমার ছেলেও সামবিক বাহিনীতে 
যোগদান করা থেকে বন্ধিত হয় । পক্ষান্তরে একাত্তরে পরাজিত পাকবাহিনীর 
দোসরদের সম্ভানদের জপ! সেন৷এাহিনীগ দুয়ার чб কনা হয়। এখানে 
বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, এরশাদ বাংলাদেশে আগমনের পর আর্মি হেত 
কোয়ার্টার-এর প্রথম কনফারেঙ্সে মুক্তিহোদ্াদের দুই বছরের সিনিয়রিটিকে 
চ্যালেঞ্জ করেছিলেন । 

সিনিয়র অমুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের প্রতিনিয়ত ষড়যন্ত্র আমকে ব্যতিব্যপ্ত 
করে রাখে। এই অস্বস্তিকর পরিবেশে ক্রমশ সামরিক বাহিবীর চাকরিতে 
Bea হয়ে উঠতে থাকি আমি । এমনি পরিস্থিতিতে পঁাত্তরের জুলাই মাসের 
কোনো একদিন সেনাপ্রধান টেলিফোনে আমাকে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে 
বলপেন। তিনি জ্ঞানালেন, বঙ্গবন্ধু আমাকে তার এমএসপি করতে চান॥ 
সেনাপ্রধান আমাকে বঙ্গবন্ধুর কথায় রাজি হয়ে যেতে বললেন। সে রাতেই 
বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করলাষ। বঙ্গবন্ধু আমাকে এম.এস.পি-র দায়িত্ব নিতে 
হৰে ৰলে আশ্বাস দিলেন, অনতিবিলম্বে তিনি আমাকে মেজর জেনারেল র্যান্ধে 
পদোন্নতি দেবেন। বঙ্গবঞ্চ আরো জানালেন, এমএসপি-র র্যান্ধক ইতিমধ্যেই 
উন্নীত করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু বোধহয় আবেগের বশেই এ প্রতিশ্রণ্তি 
দিয়েছিলেন আমাকে । কারণ কর্নেল র্যান্কের একজন অফিসারকে রাতারাতি 
মেজর জেনারেল হিসেবে পদোন্নতি দেয়াটা বিধিবহির্ভূত। রাজনৈতিক айк 
হিসেবে বঙ্গবন্ধু হয়তো সামরিক নিয়মকানুন সম্পর্কে ততোটা ওয়াকিবহাল 
ছিনেন না। আমাকে ঘিরে অমুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের অব্যাহত চক্রান্তের কথা 
স্মরণ করে আমি এই স্পর্শকাতর পদে যোগদান করতে অতান্ত বিশীতভাবে 
অপারগতা প্রকাশ করি । মনে হলো বহ বন্ধু এতে করে একটু মনোক্ষুগ্র হলেন। 
তোফায়েল আহমেদ তবন রাষ্ট্রপতির রাজনৈতিক সচিব । তিনিও আমাকে এ 
পদে যোগদানের অনুরোধ করেন । কিন্তু আমি সবকিছু বিবেচনায় নিয়ে আমার 
সিদ্ধান্তেই অটল থাকলাম 1 এছাড়া আমার আর কিছুই করার ছিল না । 


তিরক্ষারের чоч পুরক্ষারের পরিগি 
অমুক্তিযোদ্ধা সিনিয়র কিছু অফিসার সরকার ও সেনাবাহিনী দু'জায়গাতেই 
একটা পরিবর্তন চাচ্ছিলেন। বিভিন্ন সময় তাদের বিতিনু উক্ষানিমূলক 
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কথাবার্তা ও কর্মকাণ্ড অসন্তুষ্ট ও বিভ্রান্ত {пн মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের 
প্ররোচিত করতো । সরকারের বিভিন্ন বার্থভা আর দুর্নীতির অভিযোগে সাধারণ 
মানুষের মতো সেনাবাহিলীতেও কিছুটা ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল । তবে 
সেনাবাছিনীয় নিয়ম-শৃঙ্খলা ডঙ্গ করে জঘন্য একটি হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে 
ক্ষমতা দৰলের জনা এগুলো কোনো অজুহাত হতে পারে না। সেনাসদস্যদের 
মধ্যে এরকম একটি প্ররোচনার ঘটনা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। 

"ав সালের শেষ দিকের কথা । মেজর ডালিমের সঙ্গে ধভাবশালী 
আওয়ামী লীগ পেত শী গোলাম মোস্তফার একটি পারিবারিক чел সুযোগ 
নিয়ে ঘটনার পরদিন তদানীন্তন কর্নেল এরশাদ ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের 
মতলব আটেন। ধিশৃজ্ধলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তিনি একদল তরুণ অফিসারকে 
নেতৃত্ব দিয়ে তৎকালীন সেনা উপপ্রধান মেজর জেনারেল জিয়ার অফিসে যান 
এবং এ ঘটনায় সেনাবাহিনীর সরাসরি হস্তক্ষেপের দাবি করেন। অথচ কর্নেল 
এরশাদ তখন এজি (আ্যাডভুটেন্ট জেনারেল), অর্থাৎ সেনাবাহিনীর সার্বিক 
শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত 1 আমি এ ঘটনার একজন প্রত্যক্ষদর্শী । 

সেনা উপপ্রধাল তাৎক্ষণিকভাবে কর্নেল এরশাদের ও অযৌক্তিক দাবি 
প্রত্যাখ্যান করে তার দায়িতুঝেধ সম্পর্কে সতর্ক করে দেন। বিদ্রোহতুল্য এই 
আচরণের জন্য জিয়া কর্নেল এরশাদকে তীব্র ভাষায় তিরক্ষার করে বলেন, 
তার এই অপরাধ কোর্ট মার্শল হওয়ার যোগ্য । এ ঘটনার জনা এদিনই 
বিকেলে বঙ্গবন্ধু তার অফিসে সেনাপ্রধান, উপপ্রধান, কর্নেল এরশাদ এবং 
আমাকে তলৰ করেন। এরশাদের আচরণের জন্য উপস্থিত সবাইকে কঠোর 
ভাষায় Sém করেন ভিনি। এরপরও সাবেক সেনাপ্রধান শফিউল্লাহ্‌ কর্নেল 
এরশাদের বিরুদ্ধে কোনো শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ তো করলেনই লা, বরং 
তার প্রিয়ভাজন এই কর্নেলকে কয়েকদিন পরই দিল্লিতে পাঠিয়ে দিলেন 
উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য ৷ অল্প কয়েকদিন পরই নিয়ম-বহির্ভূততাবে 
Supemumery Establishmem-4 থাকা অবস্থায় তার পদোন্নতিরও ব্যবস্থা 
করেন। কর্নেল থেকে ব্রিগেডিয়ার হয়ে গেলেন এরশাদ । 

আমার ধারণা, এরশাদ ছিলেন পাকিস্তানের প্রধান গোয়েন্দা সংস্থা 
আইএসআই-এর (ইন্টার সার্ভিসেস ইন্টেলিজেন্স) আশীর্বাদপুষ্টদের অন্যতম 
শ্রধান। ১৯৭২ ও ১৯৭৩ সালে তিনি অন্তত চারবার বিমানযোগে বিভিন্ন 
মূলাবান ята! (>) পাকিস্তান থেকে রংপুরে ভার বাড়িতে পাঠান। আটকে- 
পড়া বাঙালি সামরিক অফিসাররা তখন তো বিভিন্ন বন্দিশিবিরে নানারকম 
দুর্ভোগের মধ্যে দিন атыста । তখন পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে 
কোনো নিয়মিত বিমান চলাচলও ছিল না। অনিয়মিতভাবে চলাচলকারী 
আইসিআরসি (আন্তর্জাতিক ব্রেডক্রস)-এর ভাড়া করা প্রেনে এরশাদ সাহেবের 
সেসব জিনিসপত্র পাচার করার অপারেশন চালানো হয়। পাক বন্দিশিবিরের 
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তথাকথিত বন্দি এরশাদের পক্ষে 151-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও সার্বিক 
সহযোগিতা ছাড়া এধরনের কাজ করা কোনোক্রমেই সম্ভব ছিল না। আমার 
জানা মতে, আটকে-পড়া প্রায় বারোশ' অফিসারের আর কারোরই তার মতো 
সুযোগ পাওয়ার সৌভাগ্য হয় নি। এরশাদের ওইসৰ অপারেশনে তৎকালীন 
সেনাপ্রধান জেজর জেনারেল শফিউন্সাঞ্ট পুরো সহযোগিতা করেছেন । 
শফিউল্লাহ সাহেব তাঁর এডিসির মাধ্যমে হেলিকপ্টারে করে সেই সৰ মালামাল 
রংপুর পাঠাতেন এবং আমাকে সেগুলো বাড়িতে পৌছে লেয়ার জন্য গাড়ির 
ব্যবস্থা করতে হতো। আমি তখন রংপুরের ব্রিপেড কমান্ডার 1 

পরশাদ সম্পর্কে বলার আরো রয়েছে। অতিযোগ শোনা যায়, মুক্তিযুদ্ধের 
সময় তিনি একাধিকবার বাংলাদেশে আসেন এবং যুদ্ধে যোগ দেয়ার সুযোগ 
থাকা সত্বেও পাকিস্তানে ফিরে যান। এ কারণে, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর 
সরকার পাকিস্তান ত্যাগ অফিসারদের সেনাবাহিনীতে আস্ত্রকরণের জন্য 
যে নীতিমালা প্রণয়ন করেন, সে অনুযায়ী তার চাকুরিচ্যুতি হওয়ার কথা। 
একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হারা বাংলাদেশে এসে যুদ্ধে যোগদানের সুযোগ 
থাকা সত্তেও পাকিস্তানে ফিরে গেছেন, তাদেরকে এই নীতিযালা অনুযায়ী 
চাকরি থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। জন৷ পঞ্চাশেক অফিসারকে এ কারণে 
চাকুরি হারাতে হয়। কিন্তু একই অপরাধে অভিযুক্ত হওয়ার পরও এরশাপ 
চাকুরিছাত তো হনই নি, বরং প্রমোশনসহ এজি! (আ্যাডজজুটেক্ট জেন্মরেল) 
পদে অধিষ্ঠিত হন। এর পেছনে তৎকালীন সেনাপ্রধান ও আওয়ামী যুবলীপের 
একজন প্রভাবশালী নেতার বিশেষ ভূমিকা ছিল। একই বিষয়ে এ দুইমুখো 
নীতিতে সেনাবাহিনীর অফিসাররা খুবই বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন তখন | 

অমুক্তিযোদ্ধা бїтї অফিসারদের অনেকেই Бин চক্রান্ত ও মিথ্যাচারে 
লিপ্ত ছিলেন। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা সিনিয়র অফিসাররাও তাদের দায়িত্ব এড়াতে 
পারেন না। তারা তাদের স্বগোত্রীয় (অর্থাৎ মুক্তিযোদ্ধা) জুনিয়র অফিসারদের 
কৃত অনেক বিশৃঙ্খলার ঘটনা অনেক সময়ই আড়াল করে রেখেছেন, যার ফলে 
উচ্ছ্জ্খলতা উৎসাহিত হয়েছে। এরকমই একটি ঘটনার কথা এখানে বলছি। 

চুয়ান্তর সালের মধ্য এপ্রিলে ঢাকার ব্রিগেড কমান্ডার পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হই 
আমি। ভার আগে আমি রংপুর ব্রিগেডের দায়িত্ব পালন করছিলাম 1 ঢাকায় 
আসার কিছুদিন পরই অন্য অফিসারদের মুখে গুনি, মেজর ফারুক এর আগে 
অর্থাৎ ১৯৭৩ সালের শেষদিকে একটি অত্যুতানের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। তার 
সমর্থনে কুমিল্লা থেকে সৈন্য দল ঢাকায় আসার কথা ছিল। কিন্তু সেই সেনাদশ 
শেষ পর্যন্ত ঢাকায় না আসায় ফারুকের অভ্যুত্থান পরিকল্পনা বানচাল হয়ে 
যায়। উল্লেখা, তখন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে бте ছিল মাত তিনটি । সেই 
তিনটি ট্যান্কই কমা করে অকুথানের ফন্দি бт ফারুক । তার এই 
পরিকল্পনা ভেস্তে যাওয়ার পর সেনাবাহিনীতে তা ফাস হয়ে যায়। BAS 
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upaa жай, ফারুকের অঙ্যুহান সংগঠনের «та কথা জানতেন । 
কিন্তু বিশ্যয়েয় төп, лег гу বিরুদ্ধে কোনো УГЕ ব্যবস্থ' নেয়া 
হয়লি। আরো আশে ব্যাপার, ১৯৭৪ সালে মিসরের কাছ থেকে শুভ্র 
লি্দশপ হিমেবে ৩২টি Эч পাওয়ার পর গঠিত চ্যাদ্ধ গেজিতেন্টটি সেই 
ফারুকের দায়িত্ই ঢাকায় মোতায়েন 1 হয়। ট্যাঙ্ক রেফিসেক্টাটির 
মেতয়েন সেনাপ্রধানের ভুল IRAR পরিচয়ক। উল্লেখ্য, ঢাকা গু ভাব 
শার্শবন্ভাঁ এলাকা Gre ya জন্য মোটেই উপযোগী яп ১৯৭১ эт 
Fora ইতিয্বসও সে কগই বলে। যুক্তিযুদ্ধে উল্লেখযোগ্য їйї খুজঞ্জালা 
হয়েছে যশোব, ЭФ, কুমিল্লা аде এলাকায় । সেলাং ধানের এই হুল 
Rista? পারপ্রেক্ষিতে татат ষড়বস্ত্কাণী '5ফিসারল" পরবর্ত"কালে 
বিদ্দ্বাহ ও হতাম মাধামে রাষ্টম্মমতা AESA করতে সক্ষম হয় 

aace বিজি পমতে সমনিক বাহিনীতে সংঘটিত "эчер бәя 
পরিপন্থী কাণ্দের аму VASNA বদলে পয্লোক্ষতাবে প্রকৃত করা হয়েছে। 
এসব Геву ধাবাবাহিকতাই পরবর্তী সময়ে чая হত্যাকাণ্ডের ভিত 
ann) CTE | 


এ হত্যাকাণ্ড শরতিব্বোধ কর! কি স্তব হিল? 
ясе A করেন, ১৫ আগস্টের 0517876 ্রতিরোধ করা সম্ভব ছিল কি 
লা। আম মনে করি. এ হত্যাকাও প্রতিরোধ করা সম্ভব হিল। সেগাপধাল 
এজন্য যথেট সময় পেয়েছিলেন ডিএমস্মাই (পরিচালক, Табет: গোষেন্পা 
পরিদডতর) লে. কর্েল (ча) সাঙ্াহউদ্দিনের জষ্যানুঘাহী চেলাপ্রধান এই 
বিত্রোহের жоп তার কাছ থেকে অৱহিত হন বাত প্রাষ সাড়ে চাবটায়। 
ছিএমআই এ তথ্য দিরেছিলেন ১৯৭৬ লালের ফেব্রুয়ারিতে আমার বিরুদ্ধে 
এক কোটি অফ এনবেগয়াবিব সময । কেই এটিকে প্রামাণা বংশে খরা যায়। 
সেনাপধন আমাকে ফোন কারন সহ্দাদ প্রায় ছণ্টায়। ৩ভোক্ষণে সৰ শেষ। 
ডিঙমআই বলেছেন, mara তার উপঠিভিতে একের পর এক ঢাকা 
সেশনিরাহন অবস্থানরত প্রায় সব ইনি) কমাডাত্দের সঙ্গে যোগাযোগ করেল 
(атта মধ্যে আমার অধীন, ইউনিট ক্মাভাররাও ছিলেন।। তিলি সর্বশেষ 
কথা হলেন আনা সঙ্গে। বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ভাখচেণিক ব্যবহ! গ্রহণ লা 
IRN এভাখে প্রায় দেড ঘন্টা মহামুলাবান সময়ের অপচম হয়। সেনপ্রধান 
আমাকে সতর্ক করতে অহ্তেক দীৰ্ঘ বিলৰ Фа বষ্ট্ৰপতি таа পাণ 
বক্ষার জন্য সময়মতো ফোর্স পাঠানোর САМСА সুযোগই তাই আমাৰ দ্বিন লা। 
দ্বিতীয়ত, чача বাসভবনের নিরাপত্তায় নিঠাঠান্সিত সেনাদলেখ সঙ্গে 
SREE যে'গ'ষোগ করে তাদে?কে BARTA ২৩]াকারীদের 
প্রতিরোধ কপার নির্দেশ দেয়া হেত | কুমিল্লা ব্রিশেদ থেকে আস' ১২০ ক্ষন 
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লেনাসদস্যের একটি на বঙ্গবন্ধুর এালভবনের প্রত্রিল্ময় асале N | 
বি অনুযায়ী স্প৮লটিয প্রশাসনিক দাচিত্ব পাকার Эш একর স্টেশন 
কমান্ডার লে, কল (অ.) হামিদের ала সার্বিক দায়িত্ব ছিল লগ এরিক 
কমান্ডার এবং MAAKA বঙ্গবন্ধুর বাসভলন আগান্ঞ হওয়ার সময় এই 
সেলাপলটিকে সম্পূর্ণ নিক্রিয় কৰে রাখা হয়েছিল। ктүн সিহত ছন 
আনুমানিক ভোর পৌনে 3104 দিকে । সেপশ্রধান শফিউল্লাহ রাভ সাড়ে 
চারটায় বনু পাওয়ার ০বপরহ রক্ষীদের AAE খেলে সতর্ক করে দিলে 
жгут т তাদের একথা বোঝাতে পারতো লা থে, এটা একটা সামরিক 
залы ॥ বিদ্ৰোহী অধিসাররা গেল বিশ্বাস করাতে TF হয় মে পুরো 
সমরিক বা'হলীহ এহ অভ্ভাথানে4 শেহনে аке এটা মেশে নিয়ে গার্রা 
তাই আর তাদের ঝাধা নেয় নি। এখানে একটা বিষয় পরিক্ষ' হওস্ব এরবগর 1 
বঙ্গবন্ধর ব্যক্তিগত হা ভগ ানতবলের নিরাপত্তা বিঘানের দায়িত্ব ৪৬তম 
ব্রিগেডের বা এর অধিন'য়ঞ হিসেবে আমার ওপর ছিল লা। সে яг Б 
সেনাসদরের 1 আর েশানদর এ нба না, করেছিল কুমিগ। Gusa 
সেনাদের ওপর ৷ 

তৃতীয়ত, ১৫ আগস্টের বিদ্রোহ যে একপিনেৰ ЭКА: ফসল ছি লা, 
টি এখল amea মতো স্পষ্ট бм ডিজিএফঅই ও তিএমসাইশহ 
দেশের অন্যান্য সামরিক ও বেসামদিক গোল্লেন্দ সংস্থাগুলো এ যড়যস্ত্রের 
কোনে পূর্বাতাস বঙ্গবন্ধু বা সরক'রকে দিতে পারে নি ॥ এটা একো বড়ো 
ক্র্থতা যে, কোনোমতেই ত' মেনে নেয়া ধার না। Кой: সংঘটিত হওয়ার 
খবর পাওয়ার দেড় ঘন্টা পর সেনাপ্রধান আমাকে তা জানান । পরিস্থিতি পুষে 
তাই মনে হয়, имя ফড়যন্ত্রটঞ্ে তাড়াল কার এফাটি প্রচ চেষ্টা দিল। 
বিশেষত তামার সম্পর্কে ga চোৱাচালানি ও নিষিদ্ধ সর্বহারা পার্টির সঙ্গে 
যোপসাজশের ভূ (Taun: তথ্য অডি উৎসাহের সঙ্গে этш রাষ্্রগতিকে 
অবহিত করা হলেও AAA সংগঠন ও সরকার উৎখাতের মতে; একট বিশাল 
PAYAS чєн «еа কোনো আভাস গোয়েন্দা সংস্থাগুলো পায নি, এটা 
বিশ্বাসযোগ্য - 1 উল্লেখা, ১৫ আগস্টের আগে নিতি সমাবে সেনাগদরে 
অনুষ্ঠিত যেসব বৈঠন্কে অমি উপাস্থত ছিলাঘ ভার কোনোটিতেই এ ধনের 
কোরো *টপ। ঘটাতে পাবে, লে ASE আশঙ্কা পবা কৰা, Коп সতর্ক 
гола কোনে чыл দেয়া হয় নি। প্রসঙ্গত একটি বিহয়েএ উল্লেখ করা 
যেতে পায়ে ॥ ১৫ আগল্টের елата মাস পুধেক আগে আমার বিগেডের 
একমাত্র сари ইউ'নটটিকে অজ্ঞাত ФМ প্রত্যাহার করে নেয়া AA 1 
গোয়েন্দ  ইনটনিটাঁটর কমান্ডার ছণেন €মজয় শামসুজ্ঞামান ।পরে কর্নেল 
অব.) 1 সেনাপ্রধান এ ӨЗБ ৩4 অধীমে নাও FAA 1 50273, অন্যান্য 
ব্রিগেড কমাহারের অধীনস্থ গোনা ইস্তলিচগুলে' হথস্থানেই বহাল দিল। 
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এর ফলে আমার ব্রিগেডের কোনো গোপনীয় তথা পাওয়া থেকে সম্পূর্ণভাবে 
аке হই আমি। 


সেনাবাহিনীর শীর্ষপদে রদবদল 
ав আগস্ট সন্ধা সাড়ে সাতটার দিকে সেনা উপপ্রধান জিয়া! rP তার 
অফিসে ডেকে পাঠালেন। আম্বাকে কিছুক্ষণ বসিয়ে রাখেন ভিনি। তার 
টেবিলে একটা রেডিও দেখলাম। একটু পর বিয়া সেটটি অন্ধ стое | তখন 
খবর হচ্ছিল । খৰরে জানানো হলো, সেনাপ্রধান শফিউন্টাহঝে গ্রেষণে পররাষ্ট্র 
মন্ত্রণালয়ে বদলি করা হয়েছে। RN কণ হয়েছে উপশ্রথান ভিরাকে। 
তার স্থলে উপপ্রধান হয়েছেন তখন দিল্লিতে অবস্থানরত ব্রিগেডিয়ার হুসেইন 
মুহম্মদ এরশাদ । দিনই রাতারাতি оган জেনারেল. পদে উন্নীত করা হয় 
তাকে । নিতান্ত чи সময়ের মধ্যে দেশের বাইরে অবস্থানরত এরশাদের এই 
দু'দুটো বিধিবহির্ভূত পদোন্নতি এবং উপগ্রধানের পদ লাতের সঙ্গে ১৫ 
আগস্টের হত্যাকাণ্ডের কোনো যোগসূত্র আছে কি না, সেটা খরশ্রসাপেক্ষ । . 
"тёш, মেজর ডালিম ও «Й গোলাম মোস্তফার বিরোধে এরা ভালিমের 
পক্ষে শৃঙ্খলাবিরোধী জোরালো ভূষিকা রেখেছিলেন। ажна старе রশিদ ও 
ব্রিগেডিয়ার এরশাদ উচ্চতর অসিক্ষণের জন্য প্রায়, একই সময় দিন্তিতে অবস্থান 
করছিপেন। এসবের মধ্যে কোনো যোগসূত্র থাকাটা তাই অসংবে কিছু নয় ॥ 
পনেরো আগস্টের অভ্যু্থানকারীদের সঙ্গে এরশাদের ঘনিষ্ঠতা ও তাদের 
প্রতি তার সহসর্মিত৷ লক্ষণীয় । পরবর্তী সময়ের দুটো ঘটনা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ 
করা যেতে পারে । প্রথমটি, খুব সম্ভবত, মেজর catea ভরিয়া 
সেনাপ্রধানের দায়িত্‌ নেয়ার পল্পবর্তী দ্বিতীয় দিনের ঘটনা । আমি সেনাপ্রধানের 
অফিসে তার উল্টোদিকে বসে আছি। হঠাৎ করেই রুমে চুঞ্চলেন সদ্য 
পদোনুতিপ্রাণ্ড ডেপুটি চিফ মেজর জেনারেণ এরশাদ । এরশাদের তখন 
প্রশিক্ষণের জনা দিপ্লিতে থাকার কথা৷ তাকে দেখামাত্রই সেনাপ্রধান জিয়া 
বেশ রূঢ়ভাবে জিগ্যেস করলেন, তিনি বিনা অনুমতিতে কেন দেশে ফিরে 
এসেছেন। জবাবে এরশাদ বললেন, তিনি দিপ্সিতে অবস্থানরত তার স্ত্রীর জনা 
একজন গৃহভৃতা নিতে এসেছেন । এই জবাব শুনে জিয়া অত্যন্ত রেগে গিয়ে 
বললেন, আপনার যতো সিনিয়র অফিসারদের এই ধরনের লাগামছাড়া 
আচরণের জনাই জুনিয়র অফিসাররা রাষ্ট্প্রধানকে হত্যা করে দেশের ক্ষমতা 
দখলের মতে! কাজ করতে পেরেছে। জিয়া তার ডেপুটি এরশাদকে পরবর্তী 
ফ্লাইটেই দিন্তি ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন । তাকে বঙ্গভবনে যেতেও নিষেধ 
করশেন। এরশাদকে সসার সোনো সুমোগ না দিয়ো an দানে একবক্তয় 
তাড়িয়েই দিলেন। পরদিন ভোরে এরশাদ তার প্রশিক্ষণস্থল দিল্লিতে চলে 
গেলেন ঠিকই, কিন্তু সেনাগ্রধান জিয়ার নির্দেশ অমান্য করে রাতে তিলি 
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ৰঙ্গভবনে যান। অনেক রাত পর্যন্ত তিনি সেখানে অবস্থানরত 
সঙ্গে বৈঠক করেন। এর থেকেই যনে হয় এরশাদ আসলে 

তাদের সঙ্গে সলাপরামর্শ করার জনাই ঢাঙ্কায় এসেছিলেন । 

দ্বিতীয় раб আরো পরের । জিয়ার শাসনামলের শেষদিকের কথা 1 ও 
সময় বিসেশে অস্থি বাংলাদেশের বিভিন্ন দৃণ্তাবাসে কর্মরত ১৫ আগস্টের 
অত্যুতথানকারী অকিসাররা গোপনে খিলিত হয়ে জিয়া সরকারকে উৎখাত করার 
чуча করে। এক পর্যায়ে ওই тута "їл হয়ে গেলে তাদের সবাইকে 
ঢাকায় তলব করা হয়। সম্ভাব্য বিপদ আঁচ করতে পেরে চক্রান্তকারী 
আফিস।গগা। «де থা লৃতাবাস ত্যাগ কয়ে লল্তঙ্গলহ ঘিভিল্ন জায়গা রাজনৈতিক 
আশ্রয় নেয়। এদিকে বাংলাদেশে সেনাবাহিনীতে কর্মরত কয়েকজন সদস্য 
একই অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে বিচারের সন্মুখীন হন। আরো অনেকের সঙ্গে 
লে. কর্নেল দীদারের দশ বছর এবং লে. কর্নেল да খানের এক বছর 
মেয়াদের কারাদণ্ড হয়। প্রধান আসামিরা বাংলাদেশের সরকার ও আইনকে 
qoaa দেখিয়ে বিদেশে নিয়াপদেই অবস্থান করছিল । এ বিচার তাই 
একরকম খ্রহসনেই পরিণত হয়। 

পরবর্তীকালে, জেনারেল এরশাদ эй আসার পর অত্যুথানকারীদের 
“মধ্যে যারা ছার করতে চেয়েছিলেন, এরশাদ তাদেরকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের 
চাকনিতে পুনর্বহাল করেন। দ্বিতীয়বারের মতো পুনর্বাসিত হলো ১৫ আগস্টের 
অত্যুথানকারীরা। পোস্টিং নিয়ে তাদের অনেকে বিভিন্ন দূতাবাসে যোগ দেয়। 

শুধু পুনর্ধাসনই নয় 1 এরশাদ আগস্ট অত্যুথানের সঙ্গে জড়িত উল্লিখিত 
অফিসারদের কর্মস্থলে বিনানুমতিতে অনুপস্থিতকালেয প্রায় তিন বছরের পুরো 
বেতন ও ভাতার ব্যবস্থাও করে দেদ। প্রায় একই সময়ে বিচারের হাত থেকে 
পালিয়ে থাকা ফেরারী প্রধান আসামিরা বিদেশী দৃতাবাসে সম্মানজনক 
চাকরিতে নিযুক্ত হলেও একই অপরাধে দোষী সাব্যস্ত তাদের সহযোগীরা 
বাংলাদেশে কারাবন্দি থাকে ॥ কী অভিনব ও পক্ষপাতমূলক বিচার! প্রশ্ন করতে 
ইচ্ছে হয়, অভ্াথানকারীদের প্রতি কি দায়বদ্ধতা ছিল প্রেসিডেন্ট এরশাদের 
যে, কর্মস্থল ছেড়ে তিন বছর আইনের হাত থেকে পালিয়ে থাকার পরও ১৫ 
আগস্টের অত্যুত্থানকারীদের বিচার অনুষ্ঠান এড়িয়ে গিয়ে তাদেরকে আবার 
চাকরিতে পুনর্বহাল করলেন তিনি? ১৫ আগস্টের অভ্ান্খনের মাধ্যমে 
প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হওয়াতেই অভ্যুথানকারীদের VI শোধ করতে এরশাদ এ 
কাজ করেছিলেন কি না, এ প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক । ঘটনাপ্রবাহ থেকে একথা মনে 
করা মোটেই অযৌক্তিক নয় যে, ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থান ও হত্যাকাণ্ডের পেছনে 
শরশাদের একটি পরোক্ষ কিন্তু (জাব্যলো ভূমিকা ছিল । অবাক করার মতো 
ঘটনা যে এরশাদের উত্তরসূরি জিয়ার সহধর্মিনীর শাসনামলে এসব ফেরারী 
আসামিরা তাদের চাৰুরিস্থলে শুধু বহালই থাকেন নি, পদোন্নতিও পেয়েছিলেন। 
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ав আগস্টের ঘটনায় ফিরে আসি । আমি যখন সদ্য সেনাপ্রধান হিসেবে 
পদোন্নতি পাওয়া জেনারেল জিয়ার অফিসে বসে আছি, চিফ অফ ডিফেন্স 
স্টাফ стен জেনারেল খলিলুর রহমানকে (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত) তখন 
পাঠানো হয় আমার ব্রিগেড হেড কোয়ার্টারে । তিনি সেখানে গিয়ে ব্রিগেড 
মেজর হাফিজকে সঙ্গ দেন। এয উদ্দেশ্য একটাই হতে পারে । তা হলো, 
আমাদের দু'জনকে সতর্ক পাহারার মধ্যে রাখা । জিয়া আমাকে তার অফিসে 
বসিয়ে রেডিওর খবর গুনিয়ে দিলেন হয়তো এজন্যই, যাতে কিছু আর বলতে 
না হয়। কিছুক্ষণ পর নতুন সেনাপ্রধান জিয়ার অফিস থেকে বাসায় ফিরে 
এলাম । একটু পরেই ফোন слой উঠলো । শেনাপ্রধান শফিউল্লাহর কণ্ঠস্বর ; 

— রেডিওর খবর শুনেছো, শাফায়াত? 

= ёл স্যার, শুনলাম । .. স্যার, আপনি এই অবৈধ সরকারের অবৈধ 
আদেশ মানতে বাধ্য নন। আপনি এটা মানবেন না। 

= তা কি হয়? আমার কথা কি কেউ শুনবে? 

সেনাপ্রধান কি অবৈধ মোশতাক সরকারের বদলির নির্দেশ প্রত্যাখ্যান 
করতে পারতেন না? খুনিদের সঙ্গ ত্যাগ করাই তো উচিত ছিল তাঁর! 
সেনাপ্রধান সেদিন যদি এটা করতেন তাহলে হয়তো পরবর্তী ইতিহাস 
অন্যভাবে লিখতে হতো 1 সাংবিধানিক বৈধতার প্রশ্ন তুলেই তিনি মোশতাককে 
ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য করতে পারতেন 1 একটি নিরপেক্ষ নির্দলীয় 
সরকারের অধীনে নির্বাচনের পরিস্থিতি তৈরি করতে পারতেন তিনি। এবং ওঁ 
মুহূর্তে জাতি সেরকম একটা কিছুই আশা করছিপ। সেট! করা হলে দেশ ও 
জাতির ওপর দীর্ঘ অবৈধ সামরিক শাসনের জোয়াল চেপে বসতো না। 
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তৃতীয় পর্ব 
ঘড়মন্ত্রময় নভেম্বর 


অত্যুথানের প্রেক্ষাপট : খুনিদের হাতে জাতি জিম্মি 
১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট гт ও বর্বরত্তম এক чут মাধামে 
সংবিধান-বহির্ভতভাবে ক্ষমতার পরিবর্তন হয় বাংলাদেশে । রাষ্ট্র ও 
সরকারপ্রধানসহ নারী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেখে তার পরিবারের সদস্যদের হত্যা 
করে দেশি-বিদেশি চত্রাত্তকারীদের সহায়তায় ক্ষমতা দখল করে আওয়ামী 
লীগের একটি অংশ । এই বর্বর গোষ্ঠীকে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে আমরা Bears 
করি একই বছরের ৩ নভেম্বর । 

বিগত একুশ বছর যাবৎ ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানের ওপর অনেক কালিমা 
লেপন করা হয়েছে। কেউ কেউ এটিকে 'কুশ-ভারতের চরনের' অড়্যুত্থান 
হিসেবে চিহ্নিত করার অপচেষ্টা করেছেন। ১৯৭১ সালে আমরা অনেকেই 
জীধনবাজ্জি রেখে অসম যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে দেশকে শত্রুমুক্ত করেছিলাম т 
সম্মুখ-সমরে গুরুতরভাবে আহত হয়েছি কেউ কেউ, আমরা এসবই 
করেছিলাম ফাসির রশি গলায় পড়বার ঝুঁকি নিয়ে। সশস্ত্র বিদ্রোহের মাধ্যমে 
মহান মুক্তিযুদ্ধে আমাদের অংশগ্রহণ শুরু হয় প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণার ঘারা, 
চুপিসারে পক্ষত্যাগের মাধ্যমে নয় । তাই আমাদেরকে অন্য কোনো দেশের 
দালাল বা চর আব্যায়িত করলে স্থাডাবিকভাবে তীব্র বেদনা অনুষ্ঠৰ করি। 
আমাদের দেশপ্রেম সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার যোগ্যতা আর কারে: আছে কি এই 
বাংলাদেশে? 

বৈরী পরিবেশে, আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোপের অনুপস্থিতিতে আগে কখনো 
কিছু বলি নি। এখন সুযোগ এসেছে জাতির কাছে, বিবেকবান মানুষের কাছে, 
৩ নভেম্বর অভ্যুানের প্রেক্ষাপট ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার । 

সেই অভু!থানে জড়িত, নিহত ও চাকরিচাত সাহসী অফিসারদের 
আত্মত্যাগের প্রতি আমার দায়বদ্ধতা থেকে উৎসারিত বর্তমান প্রয়াস। 
মুক্তিযুদ্ধের কিবেদস্তির সেনানায়ক খালেদ মোশাররফ এবং বীর সেনানি কর্নেল 
ছুদা চক্রান্তের শিকার হয়ে ৭ নভেম্বর নির্মমভাবে নিহত হন। অথচ এদের 
আক্ষণ্যাণেই জাতি একদল খুনির ভাতে জিম্মি হয়ে থাকা অবস্থা থেকে মুক্তি 
শায়। এদিকে বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা লে, কর্নেল হায়দার ৬ আরো ১০ থেকে ১২ 
জন অফিসার (একজন মহিলা ভাক্তাএসহ) এবং একজন বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধার 
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স্ত্রী নিহত হন ৭ নভেম্বর এবং তার পরবর্তী কয়েকদিনে। এদের কেউই ৩ 
নভেম্বরের অভ্াথানের সঙ্গে কোনোভাবেই জড়িত ছিলেন না। তারা সবাই 
নিহত হন জাসাদ-এর দেই তথাকথিত 'বিপ্রবী সৈনিক সংস্থা" উদ্ভাবিত 
আত্মঘাতী এক শ্লোগানে প্রভাবিত এক শ্রেণীর SRA সেনাসদসাদের 
হাতে ॥ পরবর্তীকালে জিয়ার শাসনামলে এদের অনেকেই বিচারের সম্মুখীন 
হয়॥ কঠোর হাতে তাদের দমন করা হয়। 'দুর্বলের অত্যাচার যে কতো 
чета সভাটি জাতি হাড়ে হাড়ে টের পেতো ওদের দমন করা না গেলে । 
শুরুতেই ৰলে নিই ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানের মূল লক্ষ্যগুলো কি ছিল : 

ক. সেনাবাহিনীর চেহন অফ কমাও পুনপ্রাতিষ্ঠা করা ; 

খ. ১৫ আগস্টের বিদ্রোহ এবং হত্যাকান্ডের সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচারের বাবস্থা 

করা; 

ч. সংবিধান-বহির্ভূভ অবৈধ সরকারের অপসারণ, এবং 

м. একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তির অধীনে গঠিত একটি অন্তর্বতী কালীন 

সরকারের মাধ্যমে ৬ মাসের মধ্যে জাতীয় নির্বাচন সম্পন্ন করে রাষ্ট্রীয় 
ক্ষমতা জনগণের নির্বাচিত সরকারের কাছে হস্তান্তর করা | 

১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডের পেছনে যে বিদেশি শক্তির মদদ ছিপ সে কথা আর 
বলার অপেক্ষা রাখে না । আশ্চর্যের বিষয়, দেশের সামরিক-বেসামরিক গোয়েন্দা 
দপ্তর বা বন্ধুজবাপন দেশগুলোর স্থানীয় মিশনগুলো এই হড়যস্ত্ের কোনো আগাম 
আভাস দিতে ব্যর্থ হয়। এর থেকে ধারণা করা যায়, এই Бб বিভিন 
গোয়েন্দা দণ্ডর ও বিদেশি মিশনগুলো সযত্নে আড়াল করে রাখে । 

১৫ আগস্ট ভোরে অন্যুথান-প্রক্িয়া শুর: হওয়ার পর তৎকালীন 
সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল শফিউল্লাহ সেটা জানতে পারেন। তারও অনেক 
পরে ঢাকাস্থ ৪৬ ব্রিগেড কমানার হিসেবে আমি বিষয়টি অবগত হই। যদিও 
প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব আমার ছিল না, তরু যখন বিষয়টি 
আমার গোচরে আসে ততোক্ষণে সবই শেষ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও তার 
পরিবারের নৃশংস হত্যাকাণ্ড এবং রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল ততোক্ষণে FOO 1 
অত্যুথান-প্রক্রিয়া চলাকালে এই খবর জানতে পারলেও কোনো কিছু করার 
ক্ষীণ সম্ভাবনা ছিল। সময় ও অবস্থানের বিচারে саата ও আমি 
অন্রুত্থানকারীদের থেকে অন্তত দুই ঘণ্টা পেছনে ছিলাম । 

যে-কোনো অভ্যুান-প্রচেষ্টা নস্যাৎ করতে হলে Pre-emptiv strike 
করতে হয়। এর জন] প্রয়োঞ্জ আগাম গোয়েন্দা খবরাখবর । আমার অধীনে 
কোনো গোয়েন্দা ইউনিট ছিল না। ঢাকায় নিযুক্ত সবক'টি ইউনিট ছিল সেনা 
হেড сеты দীন । এ জাতীয় чучсаз ব্যাপারে মেহেতু কোনো 
আগাম পূর্বাভাস কোনো দিন দেয়া হয় নি, সেহেতু ধারণা করি যে, 
বাংলাদেশের সব গোয়েন্দা সংস্থা ১৫ আগস্টের অত্যুথান সম্পর্কে হয় 
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একেবারেই বেখবর ছিলেন অপবা সবাই অতি যত্নে সাফলোর সঙ্গে এটিকে 
কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আড়াল করে রেবেছিলেন। অত্যুথান একবার শুরু হয়ে 
গেলে করার আর বিশেষ কিছুই থাকে না । কারণ অনুগত ইউনিটগুপো 
বিদ্রোহীদের চাইতে কমপক্ষে দুই ঘণ্টা পেছনে থাকে সময় ও অবস্থান এবং 
যুদ্ধ প্রস্তুতি গ্রহণের বিচারে ॥ 

ঘাতকদের হাতে বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার পর সকাল ন'টার মধ্যেই তিল 
বাহিনী প্রধান অবৈধ খুনি সরকারের প্রধান খন্দকার মোশতাকের প্রতি আনুগত্য 
প্রকাশ করেন॥ এরপর থেকে সেনাবাহিনীর সকল কর্মকর্তা ও সদসা 
аео тету эзїїчї তথা সন্তাৰ্য গৃহযুদ্ধ এড়ানোৱ "пй NTE থাকন। 

яа ক্ষমতা দখলের দুই দিনের মধ্যে দিপ্রিতে বাংলাদেশ 
দূতাবাসে কর্মরত কর্নেল মঞ্জর (পরে মেজর জেনারেল ও নিহত) 
অপ্ৰত্যাশিতভাবে ঢাকায় এসে উপস্থিত হন। এর কয়েকদিন পর বঙ্গবন্ধুর 
খুনিদের দ্বারা নিয়োগকৃত ও সে সময়ে সদ্য পদোন্নতিত্রাণ্ড ডেপুটি চিফ অফ 
স্টাফ যেজর জেনারেল এরশাদও অধাচিতভাবে বিনা ছুটিতে দেশে এসে 
উপস্থিত হন। জেনারেল এরশ্যদ তখন দিণ্রিতে একটি সামরিক কোর্সে অংশ 
নিচ্ছিলেন। জিয়া তখন এরশাদকে অনাবশ্যক ও অনাহূতভাবে দেশে আসার 
জন্য তিরস্কার এবং বঙ্গতবনে যেতে নিষেধ করেছিদেদ а সেখানে 
মোশতাকসহ অস্থাত্থানকারী বিদ্রোহী মেজররা অবস্থান করছিলেন। কিন্তু 
এরশাদ বারণ সত্বেও বঙ্গভবনে যান এবং বিদ্রোহীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে 
সলাপরামর্শে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। 

বঙ্গবন্ধু হত্যাকা ও অভ্যুত্থানের অন্যতম হোতা রশিদও ১৫ আগস্টের 
মাস দুয়েক পূর্বে fars অবস্থান করছিলেন। একটি বিষয় এখানে 
বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন বে, বিধি লঙ্ঘন করে এরশাদকে কোর্সে 
অংপগ্রহণরত অবস্থায় প্রমোশন সহকারে পদোন্নতি দেয়া হয় । শুধু তাই নয়, 
তার চেয়েও সিনিয়র তিনজন অফিসারকে ডিঙিয়ে (ব্রিগেডিয়াক্স ITEFA হক, 
ব্রিগেডিয়ার সি. আর. দত্ত এবং ব্রিগেডিয়ার কিউ, জি. иа) খুনিরা 
এরশাদকে সেনাবাহিনীর ডেপুটি চিফ অফ স্টাফ পদে নিযুক্তি দেয় । 

২৪ আগস্ট জেনারেল জিয়া চিফ অফ স্টাফের ক্ষমতা গ্রহণ করলেন। চিক 
অফ স্টাফ হলেও দৃশ্যত তার হাতে বিশেষ ক্ষমতা হিল না। তার ওপরে 
বসানো হলো চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ ও প্রেসিডেন্টের Пт» 
এডভাইজারকে 1 এ দুটো পদে ছিলেন যথাক্রমে মেজর জেনারেল খলিলুর 
বহমান ও জেনারেল আভাউল গনি ওসমানী । সর্বোপরি ছিলেন প্রেসিডেন্ট । 
জাগ চিফ অফ স্টাফের ওপরে থাকতেন দু'জন। এখন হলেন চারজন 
তদুপরি ছিল অভ্যুথানকারী стау সাহেবরা। তারা প্রত্যেকেই ছিল চিফ অফ 
স্টাফেরও বস! তারা ইচ্ছেমতো পোস্টিং দিচ্ছে, G মুভমেন্ট করাচ্ছে, 


১৯৭. 


ছোটোখাটো সেনা অপারেশন করাচ্ছে। রাষ্ট্র ও সেনাবাহিনী তাদের হাতে 
প্রকৃত অর্থেই জিম্মি ছিল। আসলে সে ছিল এক অসহনীয় পরিবেশ! 

ইতিমধ্যে অভ্যুথানের সঙ্গে জড়িত অবসরধাপ্ত সেনা কর্মকর্তাদের 
সেনাবাহিনীতে নিয়মিত হিসেবে adsa করা হয়েছিল। তাদেরকে বিভিন্ন 
ইউনিটে পোস্টিংও দেয়া হলে, যদিও কেউ তাতে যোগ দিল না। তাদের 
সকলেই ছিল যেন যাবতীয় Слет আইনের উধের্ব। 

সেপ্টেম্বরের প্রথমার্ধে জার্মানি থেকে নিয়ে আসা হয় ব্যবসারী গ্র“প 
ক্যাপ্টেন এম.জি. তাওয়াবকে। তাওয়াৰ এর আগে পাকিস্তান বিমান বাহিনী 
থেকে অবসর গ্রহণ কে জার্বানিতে বসবাস PaRa গেও আগ যুগ 
চারেক । বিমান বাহিনীর সকল নিয়মনীতি ও বিধি লঙ্ঘন করে 

তাওয়াবকে বিমাল বাহিনী প্রধান নিযুক্ত করা হলো এক সঙ্গে 

ছুটো প্রমোশন দিয়ে । একলাফে তাওয়াৰ অবসরপ্রাপ্ত গ্রুপ ক্যাপ্টেন থেকে 
সক্রিয় এয়ার ভাইস মার্শাল হয়ে গেলেন । উন্েখ্য, বাংলাদেশ সৃষ্টির ব্যাপারে 
তাওয়ারের কোনে! ভূমিকাই ছিলো না। একেই বলে ভাগ্য! উল্লেখ্য, উগ্র 
ডানপন্থী তাওয়াবকে আনতে রশিদ জার্মানি পর্যন্ত গিয়েছিল। পরবর্তীকালে 
তিনি একাধিকবার লিবিয়া ও «алса গিয়ে আতাতের চেষ্টা করেন) 

সেনাবাহিনীর মধে) সমান্তরাল আরেকটা আর্মির মতো বহাল থাকতে 
লাগলো অভ্যুথানের সঙ্গে জড়িতরা । ফারণক-রশিদ অবস্থান করতো 
মোশতাকের সঙ্গে বঙ্গভবনে | বঙ্গভবনের ভেতরে ছিল ১২ থেকে ১৪টি DNS | 
বর্তমান সোহরাওয়াদী উদ্যানে মোতায়েন করা হয়েছিলো ১২টি এবং 
ক্যান্টনমেস্টের ভেতরে আরো ৮ থেকে ১০টি ট্যাচ্ষ। ট্যাঙ্ক ও গোলন্দাজ 
বাহিনী রয়ে গিয়েছিল সেনাবাহিনীর চেইন অফ কমান্ডের বাইরে 1 জেনারেল 
জিয়া, খলিল বা ওসমানী__ এই তিন শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তার কারোরই 
নিয়ন্ত্রণ ছিল না তাদের ওপর। তারা শুধু মোশতাক, ফারুক ও রশিদের 
নির্দেশ ওনতো এবং. সে অনুযায়ী কাজ করতো । 

অন্যদিকে ডালিম, নূর, শাহরিয়ার ও অন্যরা অবস্থান করতো বাংলাদেশ 
বেতার ভবনের অভ্যন্তরে। তারা ইঞ্জিনিয়ার্সের কিছু সৈন্য নিয়ে [өп 
করতো 1 লেফটেন্যান্ট মাজেদ নামে একজন অফিসারও তাদের সঙ্গে যোগ 
দেয়। তারা এ সময় ঢাকা ও তার আশপাশের বিভিন্ন ব্যবসায়ীকে ধরে এনে 
йа করে টাকা-পয়সা আদায় করতো। অনেকেই তাদের হাতে নির্যাতিত 
হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে 

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, নির্ধাতিতদের মধ্যে ছিলেন প্রয়াত আযাটর্নি 
জেনারেল чиба হক, নিশি ন্যনসারী ও সাংবাদিক আবিদুর বহমান এবং. 
বিশিষ্ট রাব্দনীতিক তোফায়েল আহমদ । তোফায়েল আহমদের এপিএস-কে 
তো তারা মেরেই ফেলে। 


এ সময় সেনাপ্রধান দয়ার কমান্ড কতো নাজুক ছিল তার একটা উদাহরণ 
দেয়া যায়। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সেনাসদর থেকে এক নির্দেশে বঙ্গভবনে 
[তিনটি ট্যাঙ্ক রেখে বাকি সব ট্যাক্ষ অবিলঘে ক্যান্টনমেন্টে ফিরিয়ে আনতে 
বলা হলো । ৭ দিনের মধ্যেও বিদ্রোহীদের মধ্যে এ নির্দেশ পালন করার 
কোনো লক্ষণ দেখা গেলো না। তখন মুখরক্ষার জন্য বাতিল করা হলো 
эги! 

রাজনৈতিকভাবে পাকিস্তানের সঙ্গে মোশতাক সরকারের বেশ মাবামাথি 
দেখা যাচ্ছিল । একজন চিহ্নিত স্থাধীনতা-বিগোধী পীর মোহসেন উদ্দিন দুদু 
মিঞাকে পাক্চিস্তাল সরকারের সঙ্গে спа জন্য দূত চিসেবে সে দেশে 
পাঠানো হলো । ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে পুলিশ ও সিডিল প্রশাসনে 
নিয়োগপ্রাপ্ত বেশকিছু মুক্তিযোদ্ধাকে চাকরি থেকে সরানোর পায়তারা চলতে 
লাগলো । সবকিছু মিলিয়ে মনে হচ্ছিল পাকিস্তানের সঙ্গে একটি 
কনফেডারেশন গঠনের দিকেই যেন এগিয়ে যাচ্ছে মোশতাক সরকার 1 

এর আগে, ১৯৭১ সালে খন্দকার ষোশতাক এবং মাহবুৰ আলম চাষীর 
чуч সম্পর্কে আমি অবগত ছিলাম । ধড়যন্্কারীরা তখন একটি বৃহৎ শক্তির 
ছত্রছায়ায় পাকিস্তানের সঙ্গে কনফেডারেশন গঠনের পরিকল্পনা করে। মহান 
মুক্তিযুদ্ধ ও দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হয়ে পড়ার উপক্রম হয়। সৌভাগ্য 
আমাদের, মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সেই চক্রান্ত অত্যপ্ত দক্ষতার সঙ্গে 
মোকাবেলা করে «пра তা ধ্বংস করে দেন। আমার ধারণ, সেই বৃহৎ 
শক্তির বিরাগভাজন হওয়ার কারণেই পরবর্তীকালে জেলে অত্যন্ত নির্মমভাবে 
নিহত হন জাতীয় চার নেত! । বৃহৎ শক্তিটির দীর্ঘদিনের পরীক্ষিত চর 
মোশতাকের নির্দেশে থে হত্যাকাণ্ডটি সঙ্জটিত হয়েছিল, এখন আর সেটা 
প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। প্রসঙ্গত, সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে জারি করা একটি 
ফরমানের উল্লেখ করা যায়। নব্দিরবিহীন এ ফরমানের ভাষ্ বল৷ হয়েছিলো. 
ফোনে ব্যক্তি যদি দুর্নীতি করে, এমন কি তার বিরুদ্ধে দুরীতির অভিযোগও 
ওঠে (гершса to Бе corrupt), তাহলে তাকে বিচারপূর্বক মৃত্যুদণ্ড দেয়া 
হবে । আমার ধারণা, অভ্যুথথানকারীরা মোশতাকের প্রতিতবন্বী সকল যোগ্য 
নেতাকে এই আইনের বশেই ফাসিতে ঝোলাতো। নিঃসন্দেহে এটা ছিল 
একটা ভ্রথলি আইন। 

৭ নভেম্বরের পর আমি যখন তিন মাস জেলে ছিলাম, তখন শুনেছি জাতীয় 
নেতা শ্রদ্ধেয় তাজউদ্দিন আহমেদ পত্রিকায় ফরমান জারির খবর দেখে 
সহবন্দিদের বলেছিলেন, আমাদের আর বাচিয়ে রাখা হবে না। এ আইন 
আব: আলামত । 

чупа সঙ্গে জড়িতদের ও উদ্ধত কাৰ্যকলাপে সেনাবাহনীর 
মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছিল । আমার অধীনস্থ কর্মকর্তা ও সেনাসদস্যরাও ছিল 


অসন্তুষ্ট ও হতাশ। 

অক্টোবরের মাকামাঝি একদিন আমি বাংলাদেশ বেতারে অবস্থান নেয়া 
বিদ্রোহী আর্টিপারি সেনাদল পরিদর্শনে গেলাম । সেখানে অবস্থানরত কতিপয় 
অফিসার সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার লক্ষে! যে-কোনো পদক্ষেপ নেয়া 
হলে আমাকে সমর্থন ও সহযোগিত৷ করবে বলে অঙ্গীকার করেন। বঙ্গভবনের 
মেইন গেটেও আমার অধীনস্থ প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্টের দুটো কোম্পানি 
নিয়োজিত ছিল। ৪৬ ব্রিগেডের কমান্ডার হিসেবে তাদের পরিদর্শনে গেলাম 
আমি একদিন। সেদিন বিকেলে জেনারেল জিয়া খবরটা শুনে খুবই খুশি হন। 
তিনিও ре পরিদর্শনে যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন। জিয়া সম্ভবত তার 
কমান্ড সম্পর্কে তখনো সন্দিহান ছিলেন। পরদিন চিফ অফ স্টাফ জিয়াকে 
নিয়ে আবার Дер! পরিদর্শনে গ্লোম। বেতার ভবনে মোতায়েন আর্টিলারি এবং 
বঙ্গভবনের সামনে প্রথম বেঙ্গলের টুপ্‌স ও পাশেই অবস্থানরত ট্যাঙ্ক 
রেজিমেন্টের অফিসার এবং জওয়ানদের সঙ্গে কথাবার্তা বললেন জিয়া। বিভিন্ন 
অভাব-অভিযোগ শুনলেন । এ সময় তাকে বেশ তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট দেখাচ্ছিল । 


প্রতিরোধের প্রস্তুতি : খালেদ মোশাররফ বললেন, “ডু সামথিং' 
১৫ আগস্টের পর থেকেই অদ্যুথানকারী খুনিদের বিক্দ্ধে প্রতিরোধ গড়ার 
একটা চিন্তা কাজ করছিল আমার মধ্যে । সমমনা কিছু অফিসারের মৌন 
সমর্থনও আমার পেছনে ছিল জানতাম । ১৯ আগস্ট সেনাসদরে অনুষ্ঠিত 
কনফারেলে ফারুক ও রশিদের উপস্থিতিতে আমি এই: বলে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ 
করি যে, দেশের প্রেসিডেন্ট বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার হবে। অবৈধ খুনি 
প্রেসিডেন্ট মোশতাককে আমি মানি না এবং প্রথম সুযোগেই আমি তাকে 
পদচ্যুত করবো। অফিসারদের অনেকেই বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কিছু একটা 
করার তাগিদ ও নৈতিক সমর্থন দিচ্ছিলেন আমাকে । সেনা আইনে এগুলো 
গর্হিত অপরাধ । কিন্তু ১৫ আগস্টের অপরাধের যখন কোনো প্রতিকার হয় নি. 
তখন দেশের রাষ্ট্রপতির হত্যাকারীদের বিরুদ্ধাচরণ করায় কি দোষ থাকতে 
পারে? 

অক্টোবর নাগাদ চিফ অফ স্টাফ জিয়া অভ্যুথানকারী সেনা অফিসারদের 

কার্যকলাপের গুরুতর অনুযোগ করলেন আমার কাছে। আমি তাকে 

বললাম, 'স্যার আপনি চিফ, আপনি অর্ডার করলে আমি জোর করে এদের 
চেইন অফ асе নিয়ে আসার চেষ্টা করতে পারি।' কিড জিয়া ভুগছিলেন 
দোটানায় 1 ১৫ আগস্টের গুয়াবহ ঘটনাবলি তাকে কিছুটা বিমূঢ় করে 
দিয়েছিল । ৩ৰণ তিনি «ттт এগোল তো দু-পা পিছিয়ে খান ॥ মনে হলো, 
চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণের সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারছেন না জিয়া । যা করার 
নিজেদেরকেই করতে ша! 


১০০ 


অফিসে রক্ষীবাহিনীর দুই প্রভাবশালী কর্মকর্তা আনোয়ারুল আলম শহীদ ও 
সারোয়ারের সঙ্গে অবৈধ সরকারকে প্রতিরোধ করার ব্যাপার নিয়ে আলাপ করি। 
তারা আমার সঙ্গে একমত ин | আমি একথা বলার সময় পিএসও অফিস 
কক্ষের বাইরে ছিলেন 1 তিনি অফিসে ফিরতে ফিরতে আমার কথা খানিকটা শুনে 
ফেলেছিলেন। রুমে ঢুকে পিএসও বলপেন, “স্যার. আপনি যদি এসব ЧУ 
করেন আমি রিপোর্ট করবো" এই ছিল তখন সরকারের বিভিন উচ্চপদস্থ 
সামরিক কর্মকর্তার মানসিক অবস্থা। ভীত ине সবাই। উপ্লেখ্য. সামরিক 
বাহিনীতে রুক্ষীবাহিনীর ইউনিটগুলোর আত্রীকরণ প্রক্রিয়া চলছিল সে সময়। 

অক্টোবরের মাঝামাঝি রাষ্ট্রপতির প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা ওসমানী বঙ্গভবনে 
সিনিয়র সেনা কর্মকর্তাদের একটা কনফারেল ডাকেন। বঙ্গভবনের ভেতরে 
সেটাই আমার প্রথম প্রবেশ-ঘটনা 1 কনফারেন্সে ওসমানী সবইকে রাষ্ট্রপতি 
যোশতাক ও তার সরকারের প্রতি অনুগত থাকার নির্দেশ দেন। যে-কোনো 
রকম অবাধ্যতা সমূলে উৎখাত করা হবে বলে জানালেন ভিনি। ওসমানী 
এরপর পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন রেজিমেন্টের সিনিয়র জেসিও-দের কাছে ডেকে 
নিয়ে বলতে লাগলেন, যারা সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করবে তার! ভারতীয়দের 
প্ররোচনাতেই তা করবে, তারা সব ভারতীয় এজেন্ট । এসব কথা 409, ১৫ 
আগস্টের হত্যাকাণ্ড ও অভ্যুতথান-বিরোধীদের "ভারতের দালাল" লেবেল সেঁটে 
দেয়া হলো। অক্টোবরের শেষ নাগাদ ৪৬ ব্রিগেডের বিকল্প গড়ে তোলার 
উদ্দেশ্যে কর্নেল মাননাফের (পরে মেজর জেনারেল অব.) অধীনে সাভারে 
আরেকটি ব্রিগেড গঠন প্রক্রিয়া শুরু করা হয়। দৃশ্যত ঢাকা ব্রিগেডের ক্ষমতা 
সীমিতকরণের লক্ষোই সেটা করা হয়েছিল । এসব থেকে আমাৰ ধারণা হলো, 
বেশিদিন আর অপেক্ষা করা যাবে না। 

অক্টোবরের শেঘার্থে সেনাবাহিনীর প্রমোশন বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত হয়। 
উদ্দেশ্য মেজর র্যান্কের অফিসারদের যোগ্যতার ভিত্তিতে লে. কর্নেল ИТС 
পদোন্নতি দেয়া । রশিদ, ফারুক ও ডালিমের নামও এই বোর্ডে উপস্থাপিত হয় 
বিবেচনার জন্য । প্রমোশনের পরিবর্তে তাদের বিচারের ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ 
করি আমি। আমাকে সমর্থন করেন তৎকালীন বিডিআর খ্রধান মেজর 
জেনারেল কিউ.জি. দণ্তগীর, ব্রিগেডিয়ার সি. আর. দন্ত এবং «Бла ব্রিগেড 
কমাভার কর্নেল আমজাদ আহমেদ চৌধুরী 1 পুঠবের বিষ, aeon 
রায়ে আমাদের বিরোধিতা খড়কুটোর মতো ভেসে যায়। 

দস্তগীর সম্পর্কে আর একটি কথা বলতেই হয়। ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডের 


э» 


পর গোটা বাংলাদেশে যেখানে হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদও হয় 
নি, সেখানে দস্তগীর তার নিজের দায়িত্বে চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগের কোনো 
কোনো নেতাকে প্রতিবাদ মিছিণ বের করার পরামর্শ দিয়েছিলেন । পাকিস্তান- 
প্রত্যাগত এই অফিসারটি তখন চট্টগ্রামের ব্রিগেড কমাভার ছিলেন। আওয়ামী 
লীগ নেতারা যে-কোনো কারণেই হোক মিছিল বের করা থেকে নিবৃত্ত 
থাকেন। 

অক্টোবরের ২৮/২৯ তারিখ হবে । ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ আমাকে 
বলেন, কিছু কী ভাবছো? এরকগন্ডানে দেশ ө আর্মি চলতে পারে না। জিয়া 
এগিয়ে আসবে না। ভু সামধিং।' ব্রিগেডিয়ার খালেদের সঙ্গে রক্ষীবাহিনী 
প্রধান ব্রিগেডিয়ার নুরুজ্জামানের আলাপ হয়েছিল এ ব্যাপারে । খালেদ আমার 
মত চাইলেন 1 আমি বললাম, 'আপনি দিন-তারিখ বলেন 1 আমি প্রস্তুত ।' 

২৯ অক্টোবর রাত ১১টায় Гани আমাকে তার অফিসে ডাকলেন। ডেকে 
আমাকে তিনি ক্ষোর্চের সঙ্গে জানালেন, প্রতিরক্ষা বিভাগের gwen সিনিয়র 
কর্মকর্তার সুন্দরী স্ত্রীর সঙ্গে মেজর শাহরিয়ার অশাণীন ব্যবহার করেছে। জিয়া 
বললেন, 'এরা অত্যন্ত খাড়াবড়ি করছে। DEON থাকাতেই ওদের এতো 
Әә 1 তুমি একটা এক্সারসাইজের আয়োজন করে ট্যান্কগুপো সাতারের 
দিকে নিয়ে যাও।' আমি Genie হয়ে জানতে চাইলাম, কবে নাপাদ এটা 
করবো । জবাবে জিয়া বলক্ন, 'জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারির দিকে করো ।' আমি 
চুপসে গেলাম 1 আমরা ভাবছিলাম দু'একদিনের মধ্যেই কিছু করার কথা, আর 
জিয়া কি না ট্যান্ধ বাইরে নিতে বললেন আরো ২/৩ মাস পর! আমার মনে 
হলো, জিয়াকে নিয়ে কিছু করা যাবে না। বরং খালেদ মোশাররফের সঙ্গেই 
কাজ করা যাক। ১ নভেম্বর ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ. ব্রিগেডিয়ার 
নুরুজ্জামান ও আমি খালেদের অফিসে বসলাম । বিস্তারিত আলোচনার পর 
খালেদ সিদ্ধান্ত দিলেন ২ নভেম্বর দিবাগত রাত দুটোয় বঙ্গভবনে মোতায়েন 
আমার দুটো কোম্পানি ক্যান্টনমেন্টে ফিয়ে আসবে, সেটাই হবে আমাদের 
অস্থাথান সূচনার ইঙ্গিত । 


অদ্যুখান শুরু 

পরিকল্পনামতো রাত তিনটায় বঙ্গভবনে মোতায়েন প্রথম বেঙ্গলের কোম্পানি 
দুটো ক্যান্টনমেন্টে চলে এলো ॥ আমার স্টাফ অফিসারবৃন্দ-_ মেজর নাসির, 
মেজর ইকবাল, মেজর মাহমুদ এবং এম.পি. অফিসার মেন্দর আমিন 
অভ্যুথান শুরুর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখেন। সেনাপ্রধান জিয়াকে ১৫ 
আগস্টের খুনি ধিদ্বোহকারীদের কবল থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার জন্য ক্যাপ্টেন 
бил নেতৃত্বে প্রথম বেঙ্গলের এক প্লাটুন সেনা পাঠানো হলে তাকে 
নিরাপতামূলক হেফাজতে রাধতে | СТЕНЕ নাসির ও মেজর আমিনকে পাঠালাম 
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ট্যান্ধ বাহিনী হেড কোয়ার্টারে । নাসির ট্যাঙ্ক বাহিনীর অফিদার ছিল বলে 
সুবিধা হবে ভেবে তাকেই সেখানে পাঠাই। এর আগে আমি একদিন ট্রপস্‌ 
পরিদর্শনে গেলে রেডিওতে মোতায়েন গোলন্দাজ বাহিনীর কোনো কোনো 
অফিসার আমাকে গোপনে থে আভাস দিয়েছিল, সে কথা আগেই উল্লেখ করেছি। 

কিন্তু re বাহিনীতে গিয়ে মেজর নাসির ও মেজর আমিনের অভিজ্ঞতা 
হলো উল্টো । উদ্দেশ্য শুনে তাদেরকে বন্দি করে ফেলা হলো 1 বঙ্গভবনে 
থেকে ফারুক তাদের মেরে ফেলার হুকুম জারি করলো | 

অন্যদিকে ক্যাপ্টেন হাফিজটল্লাহ জিয়ার বাসায় গিয়ে তাকে প্রোটেষ্টিভ 
কাস্টডিতে এনে নিষ্রিয় করে ফেললো । ৩ খালার টেলিফেন্দ বিচ্ছিন্ন করে 
ফেলা হলো। খুনি মোশতাক-রশিদ চক্রের কবল থেকে তাকে বিচ্ছিন করে 
রাখাই ছিল এর উদ্দেশা। 

টিভি ও রেডিওতে দ্বিতীয় ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারির যে অফিসাররা 
অবস্থান করছিল তারা আমার নির্দেশে ঠিক গুটোয় ফারুক-রশিদের আনুগত্য 
ত্যাগ করে রেডিও-টিভি বন্ধ করে দেয়। আমার ওসি সিগন্যাল কোম্পানির 
মেজর মুসা কেন্দ্রীয় টেলিফোন এক্সচেপ্রের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। সেনাসদরের 
মেজর লিয়াকত (পরে লে. কর্নেল অব.) এ ব্যাপারে তাকে পুরোপুরি 
সহযোগিতা করে। 

বঙ্গভবনে মোতায়েন বিদ্রোহীদের ট্যাঙ্ক আক্রমণের চেষ্টা করলে তা 
প্রতিহত করার জনা সোনারগাও হোটেলের ক্রসিংয়ে পাঠানো হলো এক 
কোম্পানি সৈন্য। এক কোম্পানি পাঠানো өп সায়েন্স ল্যাবরেটরি মোড়েও 1 
এই কোম্পানি দুটো ছিল প্রথম বেঙ্গলের । ৩ নভেম্বর সকাল আটটার মধ্যে 
এরা অবস্থান গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। ক্যান্টনমেন্টস্থ ট্যাঙ্ক রেজিমেন্টের হেড 
কোয়ার্টার থেকে যাতে হামলা না আসতে পারে সেঞ্জন্য দ্বিতীয় বেগের ২ 
কোম্পানি গেলো রাস্তা বন্ধ করতে। বিমানবন্দরের রানওয়ের নিরাপত্তায় 
নিয়োজিত রইলো বঙ্গভবন থেকে প্রত্যাহ্ধত ২টি কোম্পানি । 

৩ নভেম্বরের অত্যুথানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী একজন অফিসার 
হলেন রক্ষীবাহিনী থেকে সদ্য রূপান্তরিত একটি পদাতিক সেনা ব্যাটালিয়নের 
কমান্ডিং অফিসার লে. কর্নেশ আবদুল গাফফার হালদার ৷ লে. কর্নেল গাফফার 
Sre রেজিমেন্টের বিদ্রোহী беп যাতে আমাদের হেড জোয়ার্টারে হামলা 
চালাতে না পারে, সেজন্য ৩ নভেম্বর সকাল আটটার মধ্যেই স্টাফ রোড 
রেলওয়ে ক্রসিংয়ে রোডর্ক স্থাপন করেন। 

চতুর্থ বেঙ্গলের কমাভিং অফিসারের দফতরে আমাদের থাকার কথা ছিল 
বাত লুটোস । আছি তশন খেকে সেখানে "чата গহণ কবি । কিন্তু খালেদ 
মোশাররফ বা নুরুজ্জামান কারোরই ота নেই । এতোদিন অন্য যারা 
প্রতিনিয়ত বলতেন একটা কিছু করার জন্য, তাদেরও দেখা নেই । রুদ্ধশ্বাস 
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দীর্ঘ অপেক্ষার পর খালেদ মোশাররফ এলেন শেষ রাতে চারটার দিকে । 

ব্রিগেডিয়ার নুরুজ্জামান এসেছিলেন সকালে । ততোক্ষণে হেলিকপ্টার ও 
মিগ ফাইটার আকাশে । ঘাহোকজ, আমরা গুটিকয়েক লোক যখন অলীম 
উৎকষ্ঠার মধ্যে অন্যদের জন্য аге করছি, শুনতে পেলাম দ্বিতীয় বেঙ্গলের 
সিও লে. কর্নেল আজিজুর রহমান (বর্তমানে মে, জেনারেল) হঠাৎই অসুস্থ 
হয়ে পড়েছেন। অবশ্য তার বদলে তার অধীনস্থ ক্যাপ্টেন নজরুল ২ 
কোম্পানি সৈন্য নিয়ে অৰ্পিত দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হয় সিও সাহেব বোধহয় 
баин! আকাশ হেল্সিৎ্স্টাস আর মিণ দেখে чтчч হন মে সাফল 
আমাদের নিশ্চিত | তিনি সকাল হয়ে যাওয়ার পর এসে হাজির হন এবং অতি 
উৎসাহ দেখাতে থাকেন 1 

উল্লেখ্য, ৩ নভেম্বরের আগ ба এই কমাডিং অফিসারটি বেশ কয়েকবার 
আমার সঙ্গে দেখা করে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার তাগিদ দেন। তার 
অধীনস্থ কোম্পানি কমান্ডার ক্যাপ্টেন নজরুলকেও একবার তিনি সঙ্গে করে 
আনেন। অথচ একই ব্যক্তি ৭ নভেম্বরের বিপর্যয়ের পর অবলীলায় রাজসাক্ষীর 
ভূমিকায় অবতীর্ণ ка! তৎকালীন সামরিক কর্তৃপক্ষ এই অফিসারটিকে দিয়ে 
মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ায়। তাকে দিয়ে বলানো হয় যে, আমাদের সঙ্গে নাকি 
ভারতীয়দের যোগসাব্জশ ছিল। কী জঘন্য মিথ্যাচার! তার মিথ্যা সাক্ষা আমার 
মৃত্যুদণ্ডের জনয ছিল যথেষ্ট । বিচার তো আর করতে পারে নি জিয়া এবং তার 
সহযোগীরা! সে কথায় পরে আসছি । 

যাই হোক ক্ষোয়ান্রল লিডার লিয়াকতের মাধ্যমে বিমান বাহিনীর সহায়তা 
নিশ্চিত করা হয়। ২ নভেম্বর মধ্যরাতে ক্ষোয়্াভ্রন লিডার ও ফ্লাইট 
লেফটেন্যান্ট পর্যায়ের ১০ জন অফিসার আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন । তখন 
তেজগাঁও এয়ারপোর্টে রাতে জঙ্গিবিমান ওড়ানোর সুবিধা ছিল না 1 তবে বিমান 
বাহিনীর অফিসাররা কথা দিনেন ফার্স্ট পাইটে অর্থাৎ কাকভাকা ভোরেই তারা 
বিমান ওড়াবেন। তারা তাদের কথা রেখেছিলেন । তোরে তারা একটি 
হেলিকপ্টার ও একটি ফাইটার যথাসময়ে আকাশে উড়িয়েছিলেন, যা দেখে 
বিদ্রোহীরা হতভদ হয়ে যায়) 

বিমান বাহিনীর এই অসমলাহসী অফিসাররা মাত্র দুই ঘণ্টার মধ্যে তাদের 
বিমান ও হেলিকপ্টারগুলো শান্তিকালীন অবস্থান থেকে যুদ্ধকালীন সাশস্ত 
অবস্থানে রূপান্তরিত করে কাকাডাকা ভোরে ফাইটার প্রেন এবং হেলিকণ্টার 
উড়িরেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তদের এই ক্ষিপ্রতায় RUN ও হতাশ হয়েই ১৫ 
আগস্টের খুনিরা জ্যাত্সমর্পাণ বাধ হয় । ক্কোয়াদ্রন লিডার লিয়াকত, বদরুল 


এতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেন । বাংলাদেশ বিমানের একজন বৈমানিক 
৯৩৪ 


ক্যাপ্টেন কামাল মাহমুদ আমাদের পক্ষে সেদিন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
রাখেন । আমি স্রদ্ধ চিত্তে তাদের এই অবদানের কথা স্মরণ করি। 


অত্যুখানের প্রথম দিন 

ভোর হতে-না-হতেই চতুর্থ বেঙ্গলের অফিসে আমরা যে ছেড কোয়ার্টার 
করেছিলাম, সেখানে অনেক অফিসার এসে সমবেত হলেন আমাদের সমর্থনে । 
মনে রাখা দরকার, রাত দুটোয় আমার দুইজন স্টাফ অফিসার ছাড়া কেউ ছিল 
না সেখানে । এখন অফিসারের ভিড়ে আমি বসার জায়গা পাই লা। অসংখ্য 
অফিসারের মধ্যে বিমানবাহিনী এবং নৌবাহিনী শ্রধালও উপস্থিত ছিন্সেন। 
বিমানবাহিনীতে আমাদের সমর্থক অফিসাররা যেসব ফাইটার ও হেলিকপ্টার 
আকাশে উড়িয়েছিলেন, সেগুলো সারাদিন পর্যায়ক্রমে বঙ্গভবন আর 
ক্যান্টলমেস্টের উত্তরে অবস্থিত ট্যাঙ্ক বাহিনী ও সোহরাওয়াদী উদ্যানের ওপরে 
(যেখানে কিছু বিদ্রোহী সেনা ও ট্যান্ক ছিল) বিমান আক্রমণের মহড়া চালায়। 
কোনো бив বিন্দুমাত্র মুড করা মাত্রই সেগুলোর ওপর আঘাত হানার জন্য 
তৈরি ছিলেন বিমানবাহিনীর অকুতোভয় পাইলটরা। তারা আমার কাছে 
বারবার অনুরোধ করছিলেন air 5170%-এর অনুমতি চেয়ে। কিন্তু খালেদ 
মোশাররফ ও আমি এই সিদ্ধান্তে অটল ছিলাম যে, শ্রাতৃহত্যার কোনো 
প্রয়োজন নেই। 

সকাল আটটা নাগাদ রংপুর ব্রিগেডের কমান্ডার কর্নেল হুদা টেলিফোনে 
আমাদের উদ্দেশা ও লক্ষ্যের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেন। কর্নেল হুদা 
বলেন, আমাদের প্রয়োজনে যে-কোনো সাহায্য করতে তিনি প্রস্তুত রয়েছেন। 
এরপর সারা দিনই তিনি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন। 

নারী ও শিশুসহ নিরস্ত্র ষাক্তিদের হত্যাকারীরা সবসময়ই কাপুরুষতার 
পরিচয় দিয়ে থাকে । প্রতিরোধের সাহস তাদের থাকে ন । এ ক্ষেত্রে ১৫ 
আগস্টের অদ্াথানকারীরা এক রকম বিনা প্রতিরোধেই আত্মসমর্পণ করে ॥ 
তাদের পরাভূত করতে একটি গুলিও খরচ করতে হয় নি। টেলিফোন যুদ্ধেই 
পরাজয় মেনে নিয়ে বিদেশে চলে যাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করে তারা। 

৩ নভেম্বর ভোর থেকে গুরু হয় ১৫ আগস্টের হত্যাকারী বিদ্রোহী অফিসার 
তথা ক্ষমতা দখলকারীদের সঙ্গে টেলিফোনে আমাদের বাক-যুদ্ধ । আমাদের 
দিকে খালেদ মোশাররফ এবং ওদিকে পর্যায়ক্রমে রশিদ, জেনারেল ওসমানী, 
সর্বোপরি, খন্দকার মোশতাক । দুপুরের পর আমাদের পক্ষ থেকে একটি 
negotiation team পাঠানো হয় বঙ্গভবনে ৩/৪ জন অফিসারের সমন্বয়ে 1 
খুনিরা আমাপেগ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ভারা সংঘাতের পথ বেছে (ЯШ! 
প্রথমে তারা গরম গরম কথা বললেও সারা দিন হেলিকপ্ট-র ও মিগের মহড়া 
দেখে ক্রমশ বিচলিভ হয়ে পড়ে । শেষ পর্যন্ত সন্ধ্যার দিকে প্রেসিডেন্ট 
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মোশতাক কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে ওসমানী বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের দেশত্যাগের 
জন্য সেফ প্যাসেজের অঙ্গীকাব দাবি করলেন। সম্ভাব্য গৃহযুদ্ধ, রক্তক্ষয় ও 
বেসামরিক নাগরিকের জানমালের ক্ষয়ক্ষতি এড়ানোর জন্য অনিচ্ছা সত্বেও 
তাদের দেশত্যাগের সেফ প্যাসেজজ দিতে রাজি হলাম আমরা । সে-সময় এটা 
আমাদের মনে ছিপ থে, বিদেশে চলে গেলেও প্রয়োজনে পরে ইন্টারপোলের 
সাহাযো তাদের ধরে আনা যাবে। ঠিক হলো, ফারুক-রশিদ গংকে ব্যান্কক 
পৌছে দেয়ার ব্যবস্থা করবে বিমানবাহিনী প্রধান এম.জি. তাওয়ার 1 

ক্ষমতা দখলকারীদের সঙ্গে আমাদের টেলিফোনে যখন বাকযুদ্ধ চলছিল, 
তখন শুণাক্ষপ্রেও эйи! জপতে পারি নি জেলে эта জাতীয় লেভার 
হত্যাকাণ্ডের কথা 1 অথচ আগের রাতেই সংঘটিত হয়েছিল এ বর্বর হত্যাকাণ্ড। 
ওসমানী ও খলিধুর রহমান এ ঘটনার কথা তখন জানতেন বলে ধারণা করা 
হয়। কিন্তু ভারা আমাদের কিছুই জানান নি। জানালে এভাবে ১৫ আগস্টের 
খুনিদের নিরাপদে চলে যেতে দেয়া হতো৷ না। আমাদের নেগেসিয়েশন 
টিমকেও এ বিষয়ে কেউ কিছু আতাস দেয় নি। 

ইতিমধ্যে দুপুর দুটোর দিকে জিয়া ভার পদত্যাগপত্র জমা দেল। তিনি 
আমাকে একবার তার সঙ্গে দেখা করার অন্য খবর পাঠান ; কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে 
আমার জন্য সেটা হতো কিছুটা ধিব্রঠকর | জিয়ার সঙ্গে আমার একটা বাক্তিগত 
সম্পর্ক ছিল। একাকরে একসঙ্গে যুদ্ধ করেছি আমরা । সব মিলিয়ে আমি একটা 
ব্বিতকর অবস্থায় ছিলাম বলে তার সঙ্গে দেখা করতে যাই নি। তবে জিয়া ও 
তার পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তার ভার আমার ওপর ছিল। আমরা সিদ্ধান্ত 
নিয়েছিলাম, নিজেদের ক্ষমতা সংহত করার পর জিয়াকে জাতিসংঘে 
বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি করে পাঠিয়ে দেবো । ৩ TOR রাত এগারোটায় 
খুনিচক্র ব্যান্ধক অভিমুখে রওনা হয়। ঢাকা থেকে ওড়ার পর রিফুয়েলিংয়ের জন্য 
তারা চট্টগ্রাম বিমানবন্দরে একবর নেমেছিল। 

এ সময়ের মধ্যে চতুর্থ বেঙ্গলের লিও লে. কর্নেল আমিনুল হককে বদলি 
করে তার জায়গায় বসানো হলো লে. কর্নেল আবদুল গাফফার হালদারকে । 
আমিনুল হককে খালেদ মোশাররফের পিএস করা হয়। এ ঘটনায় আমিনুল 
হুক чер হন। উল্লেখ্য, মুক্তিযুদ্ধের সময়ও খালেদ আমিনুল হককে তার সেক্টর 
থেকে অন্যত্র বদলি করেছিলেন 1 আমার ধারণা, মুক্তিযুদ্ধকালে সংঘটিত 
কোনে! ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই খালেদ মোশাররফ সম্ভবত তার ওপর থেকে 
আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন। এই অফিসারটি পরে ৭ নভেম্বর জাসদ ও কর্নেল 
ভাহেরকে কোণঠাসা করার ব্যাপারে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন 
Вета পক্ষ নিয়ে । 

বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারী চক্রের সেনা অফিসাররা প্রায় সবাই ҸҸ চলে যায়। 
তবে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগঃ একজন, আর্টিলারির মেজর মহিউদ্দিনকে 
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ARS কৌশলগত কারণে দেশে রেখে যাওয়া হয় । এ অফিসারটি ১৫ আগস্ট 
বঙ্গবন্ধুর বাসভবন লক্ষ্য করে একটি আর্ডিলারি গান দিয়ে সরাসরি ৭/৮ রাউ 
ফায়ার করেছিল 1 লক্ষ্যতষ্ট এ গোলায় মোহাম্মদপুর এলাকায় কয়েকজন 
বেসামরিক লোক হতাহত হয়। 

৭ নভেম্বর রাতে এই মেজর মহিউন্দিনই তথাকথিত সিপাহি বিপ্লখের নেতৃত্ব 
দিয়ে জিয়াকে মুক করে ঘিতীয় ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারিতে নিয়ে আসে । 


жута দ্বিতীয় দিন : মোশতাককে গৃহবন্দি করা হলো 
в নভেম্বর শকাল দশটা নাগাদ স্পেশাল асвет Гета 9,0, চৌধুরীকে 
সঙ্গে নিয়ে খালেদ মোশাররফ চতুর্থ বেঙ্গলের হেড কোয়ার্টারে এলেন | তাদের 
মুখেই প্রথম শুনলাম জেল হত্যাকাণ্ডের কথা । এ ঘটনার কথা শুনে আমরা 
হতভম্ব হয়ে যাই। নতুন প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণের আগ পর্যন্ত কয়েক 
দিনের জন! মোশতাকবে TA বহাল রাখতে চেয়েছিলেন খালেদ 
মোশাররফ, যা আমি অনিচ্ছা সত্ত্বেও সব দিক বিবেচনা করে মেনে নিই । চার 
জাতীয় নেতাকে জেলখানায় এভাবে হত্যা করার কথা শুনে আমি খালেদ 
মোশাররফকে বললাম, 'মোশঙাককে এক্ষুণি অপসারণ করুন আপনি 1" 

দুপুর এগারোটার দিকে খালেদ মোশাররফ বঙ্গভবনে গেলেন, যেখানে 
মোশতাক তার রাজ্জনৈতিক সহযোগীদের নিয়ে অবস্থান করছিনেন। আমি হেড 
কোয়ার্টারে রইলাম সারা দিন। প্রায় সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত বসে আছি। চারদিকে 
নানা গজব. নানা আশঙ্কা। অফিসারদের অনেকেই বেশ উত্তেজিত 1 তারা 
বলছেন, এই যদি হয় অবস্থা, তাহলে অভ্যুথান কেন করলাম আমরা! 

ছ'টার দিকে তিনজন অফিসারকে নিয়ে বঙ্গভবনে গেলাম আমি। গিয়ে 
দেখি প্রেসিডেস্টের সেক্রেটারির কক্ষে খালেদ মোশাররফ, তাগ্য়াব এবং এম. 
এইচ. খান ধসে আলাপ করছেন 1 দেখে মনে হলো, বেশ হাক! মেজাজেই 
আছেন তারা। বঙ্গভবনে তখন কেবিনেট মিটিং চলছিল 1 খালেদকে আমি 
একটু গন্তীরভাবেই বললাম, আপনি এগারোটার সময় এখানে এলেন আর সারা 
দিন কিছুই হলো না, কিছুই জানালেন না ॥ মোশতাক বৈঠক করছেন, ওদিকে 
অফিসাররা ক্ষিপ্ত। বালেদ অবস্থাটা বুঝতে পারলেন মনে হলো ॥ তিনিসহ 
আলাপরত তিনজনই উঠে বাইরে চলে গেলেন। আমি যাদের নিয়ে গিয়েছিলাম 
তাদের নিয়ে বসলাম । হঠাৎ উচ্চ কণ্ঠে চিৎকার শুনতে পেলাম । মোশতাকের 
কণ্ঠ । ভিনি বলছেন, "1 have seen many Brigadiars and Generals of 
Pakistan Army. Don't iry to teach те!" 

দরজা খুলে বেরিয়ে আমরা দেখি করিডোরে মোশতাক উত্তেজিতভাবে কথা 
বলছেন বালেদ মোশাররফের সঙ্গে । মোশতাকের পাশে দাড়িয়ে ওসমানী । ৪ 
নভেম্বর সকালে প্রথম বেঙ্গলের দুটো কোম্পানিকে বঙ্গভবনের নিরাপত্তার জন্য 
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মোতায়েন করা হয়েছিল । একটি কোম্পানির নেতৃত্বে ছিলেন মেজর ইকবাল 
(পরে অব. এবং মন্ত্র)। করিডোরে ইকবাল ও শ' খানেক সৈন্যও ছিল । মেকার 
ইকবাল মোশতাকের কথার জবাবে ততোধিক উত্তেজিত হয়ে বললো, “You 
have seen the Generals of Pakistan Army. Now you sec the 
Majors of Bangladesh Arny’. এর অধো সৈনিকরা গুলি চালানোর প্রপ্ুতি 
নিতে শুরু safa ওসমানী সন্তাবয বিপদ আঁচ করতে পেরে আমাকে 
দেখেই বলে উঠলেন, ‘Shafat save the situation. Don't repeat 
Вигта!' আমি গিয়ে ইকবাল ও মোশতাকের মধ্য দাড়ালাম ৷ ইকবালকে 
বললাম, “তুমি সরে যাও. আর মোশতাককে বললাম কেবিনেট কক্ষে ঢুকতে । 
কেবিনেট কক্ষে আমিও ঢুকলম। দেখি এক প্রান্তে মেজর জেনারেল খলিলুর 
রহমান বসা। তাকে দেখেই আমি তুললাম জেল হত্যাকাণ্ডের কথা । তাকে 
লক্ষ্য করে বললাম, 'আপনি চিফ অফ ডিফেল স্টাফ, প্রায় Во ঘণ্টা হয়ে গেছে 
জেলখানায় জাতীয় নেতাদের হত্যা করা হয়েছে, তারও ঘণ্টা কুড়ি পর দেশ 
ত্যাগ করেছে খুনিরা, আপনি এসবই জানেন কিন্তু আমাদের বলেন নি কিছুই । 
এই ভিসগ্রেসফুল আচরণের ЖЕП আমি আপনাকে আযারেন্ট করতে বাধা হচ্ছি" 
খলিল কোনো কথা বললেন না। আমি যখন এদিকে বাপ্ত, কেবিনেট কক্ষে 
তখন খালেদ মোশাররফের এডিসি ক্যাপ্টেন হুমায়ুন কবির ও কর্নেল মালেক 
(পরে অব. এবং ঢাকার মেয়র) ভাষণ দিচ্ছিলেন । যাই হোক, এরপর আহি 
 মোশতাককে ধরলাম । প্রেসিডেন্ট হিসেবে তার আনুষ্ঠানিক মর্যাদা রক্ষা করেই 
বললাম, স্যার, আপনি আর এই পদে থাকতে পারবেন না। কারণ আপনি 
একজন খুনি। জাতির পিতাকে হত্যা করে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করেছেন। 
জেল হত্যাকাণ্ড আপনার নির্দেশে হয়েছে। এসব অপরাধের জন্য বাংলার 
জনগণ আপনার বিচার করবে। আপনি অবিলম্বে পদত্যাপ করুন। আপনার 
পদত্যাগের পর সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি প্রেসিডেন্ট হবেন।' আমি 
একথা বলা মাত্রই মন্ত্রী ইউসূফ আলী গ্রতিবাদ করে বললেন, 'কোন্‌ বিধানে 
এটি হবে?" তিনি আরে! বললেন, 'খেসিডেন্ট পদত্যাগ করলে ভাইস 
প্রেসিডেন্ট এবং তার অনুপস্থিতিতে স্পিকার হবেন প্রেসিডেন্ট ।' আমি জবাব 
দিলাম, “খন্দকার মোশতাক যে বিধানে আজ প্রেসিডেন্ট একই বিধানে প্রধান 
বিচারপতিকে প্রেসিডেন্ট করতে হবে 1 মোশতাককে ক্ষমতায় বসানোর জনা 
যেমন সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন, এক্ষেত্রেও তেমনি করতে হবে।" 
ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফকে সেনাপ্রধান নিযুক্ত করার জন্যও তাকে আমি 
চাপ দিলাম ৷ জিয়ার পদত্যাগপত্র গ্রহণ এবং খালেদকে নিযুক্তি দিতে 
মোশতাক প্রথমে অপারগতা প্রকাশ করে বললেন, ব্যাপারঢ। নি. তিনি 
ওসমানীর সঙ্গে আলোচনায় বসতে ঢান। যাই হোক, আমার 

শেষ পর্যন্ত মোশতাক এটা মেনে নিতে বাধ্য হন। 


эе 


আমি মিটিং কক্ষে ঢোকার আগে কেবিনেট জেল হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে একজন 
ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে লোক দেখানো তদন্ত কমিটি গঠন করেছিল। আমি 
বললাম, ওঁ কমিটিতে ате হবে না। হাইকোর্টের বিচারকের নিশ্রপদের কেউ 
এতে থাকতে পারবে না ॥ এ কথা বলে আমি বেরিয়ে এলাম । 

কর্নেল মালেক প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরির দায়িত্ব নিলেন । মোশতাকের 
পদতাগপত্র, ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফকে খ্রমোশনসহ চিফ অফ স্টাফ 
করা এবং জেলহত্যা তদন্ত কমিশন গঠনসহ fafaa কাগজপত্র তৈরি হলো 1 
প্রেসিডেন্ট মোশতাক তাতে সই করলেন। 

এদিকে, খালেদের লিএস লে. কর্ণেল আসিপুপ থক জেলহত্যা ব্যাগাস্সে 
জেল কর্তৃপক্ষের ভাষ্য টেপ রেকর্ডারে রেকর্ড করলেন। ৬ নভেম্বর টেগটা 
আমি পাই। ব্রিগেড হেড কোয়ার্টারে আমার অফিসের চেন্ট অফ দ্রয়ারে সেটা 
বাখি। পরে আর কখনো হেড কোয়ার্টারে যেতে পারি নি আমি । ৭ লভেয়রের 
অন্থ্র্থানের পর ব্রিগেড কমান্ডারের দায়িত্ব পান আমিনুল হক। ভিনিই এই 
টেগের কথা বলতে পারবেন। 

মোশতাককে গৃহবন্দি করে রাখা হলো প্রেসিডেন্সিয়াল সাইটে । তার 
মন্ত্রীদের মধ্যে ১৫ আগস্টের ও জেল হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে 
শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, ওবায়দুর রহমান, তাহেরউদ্দিন ঠাকুর ও নুরুল 
ইসলাম মঞ্জুরকে পাঠানো হলো সেন্ট্রাল জেলে 1 এসব ব্যবস্থা গ্রহণের পর রাত 
বারোটার দিকে বঙ্গভবন থেকে বাসায় ফিরে এলাম আমি। 


অত্যুতথানেন্র তৃতীয় দিন : ক্ষমতা দখল করতে চান নি খালেদ মোশাররফ 
@ নভেম্বর সকালে বিডিআর-এর ডিজি মেজর জেনারেল দস্তগীর আমার 
ব্রিগেড হেড কোয়ার্টারে আসেন। প্রবীণ ও আস্থাভাজন মেজর জেনারেল 
দত্তগীরকে আমি অচলাবস্থার কথা উল্লেখ করে জানাই, সেন' হেড কোয়ার্টার 
কোনো কিছুতেই উদ্যোগ নিচ্ছে না। তড়িতগতিতে প্রয়োজ্জনীয় পদক্ষেপ 
শ্রহণের জন্য খালেদ মোশাররফের ওপর প্রভাব খাটাতে আহি তাকে অনুরোধ 
করলাম। দু'দিন ধরে রেডিও-টিভি বন্ধ । দেশময় উৎকণ্ঠা, নানা আশঙ্কা । 
ইতিমধ্যে আমি এবং আরও অনেকে খালেদ মোশাররফকে বারবার অনুরোধ 
করি রেডিও-টিতিতে জাতিকে সবকিছু অবহিত করে একটা ভাষণ দেয়ার 
জন্য। খালেদের এক কথা, নতুন প্রেসিডেন্টের দায়িতৃপ্রাও ঝাক্তিই কেবল 
ভাষণ দেৰেন। 

খালেদ মোশাররফ সম্পর্কে অনেক মিথ্যাচার হয়েছে এদেশে । ৩ নভেম্বরের 
অস্থ্তথানের মাধ্যমে তিনি দেশের ক্ষমতা দখল করতে চান নি এবং করেনও 
নি। বারবার অনুরোধ эссе তিনি দায়িত্ব নিয়ে রেডিও-টিভিতে ভাষণ দিতে 
চান নি। ক্ষমতা দখলের লোভ থাকলে তিলি সেটা অনায়াসেই করতে 


১০৯ 


পারতেন । ক্ষমতালোতী বা উচ্চাভিলাষী কোনোটাই ছিলেন না খালেদ 
মোশাররফ 1 তিনি ছিলেন শৃঙ্খলার প্রতি নিবেদিত একজন দক্ষ সেনানায়ক । 
তার সেনাপ্রধান নিযুক্তি অথবা গ্রমোশন তিনি নিচ্ছের উদ্যোগে নেন নি। 
আমরা আমাদের প্রয়োজনে ঠাকে সেটা করেছিলাম । 

যাই হোক, ব্রিগেড হেড কোয়ার্টার থেকেই প্রেসিডেন্টের ভাষণের একটা 
কপি তৈরি করলাম আসরা। মেজর জেনারেল দন্তগীরকে সঙ্গে করে 
সেনাসদরে গেলাম । বেশ কয়েকজন (১৫/২০ জন হবে) সিনিয়র অফিসারকে 
নিয়ে খালেদ মোশাররফ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার অন্য বৈঠকে বসলেন 1 
আমাদের কৈরি ভাষণের এপড় ирд প্রায় সারাদিন জ্ঘালোচনা করলেন তিনি | 
এ ভাবণটিই প্রায় অপরিবর্তিত অবস্থায় ১৯৭৫ সালের ৬ নতেশ্বর রাতে জাতির 
উদ্দেশে পাঠ করেন নবনিযুক্ত রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সায়েম । 

রাষ্ট্রপতি সায়েমের ভাষণে আমাদের অগোচরে একটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা 
җи! সেটি হচ্ছে সংসদ ভেঙে দেয়া। পরে শুনেছি খন্দকার মোশতাকের 
আস্থাভাজন শফিউল আজম (যিনি বঙ্গভবনে একজন গুকুত্ পূর্ণ সরকারি 
কর্মকর্তা হিসেবে অবস্থান করছিলেন) অনাকাজিক্ষত এই কাজটি করেন | 
বিচারপতি সায়েমের ভাষণের মূল ভাষ্য ছিল ৬ মাসের মধ্যে নতুন নির্বাচন 
হবে, আইনশৃজ্লা পুনরপ্রতিষ্ঠা করা হবে, সেনাবাহিনী ব্যারাকে ফিরবে 
ইত্যাদি । সবাইকে যার যার দায়িত্ব নির্ভয়ে পালন করতে বলা হলো ॥ 
আরেকটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল বে, ১৫ আগস্টের WATA 
ও হত্যাকাণ্ড করেছে উচ্ছক্খল কিছু সেনাসদস্য, যার দায়িত্ব সেনাবাহিনীর নয় 
এবং এর সঙ্গে জড়িতদের বিচার করা হবে। 

৫ নভেম্বর সন্্যায়ই আমরা বিচারপতি সায়েমকে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নিতে 
আনুষ্ঠানিকভাবে অনুরোধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম । সেই সন্ধ্যাতেই খালেদ 
মোশাররফ, এম. জে. তাওয়াব এবং এম. এইচ. খানসহ আমরা বিচারপতি 
সায়েমের বাসভবনে গেলাম । লায়েম ধৈর্য সহকারে খালেদের বক্তব্য শুনলেন । 
এর আগে অবশ্য তাকে এববার বঙ্গভবনে ডেকে এনে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব 
গ্রহণের কথাটি জানানো হয়েছিল । যাই হোক, সায়েম এখন খালেদের কাছ 
থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তাবটি পেয়ে শারীরিক অসুস্থতার কথা বলে প্রথমে 
অস্বীকৃতি জানালেন। আমরা কিছুটা পিড়াপিড়ি করায় বললেন, পরিবারের 
সঙ্গে কথা বলতে হবে । বিচারপতি সায়েম তক্ষুণি উঠে গিয়ে ঘরের ভেতরে 
পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলতে গেলেন। অতি অল্পসময়ের মধ্যেই 
ফিরে এলেন তিনি। এতো তাড়াতাড়ি যে, আমাদের মনে হলো যেন এক 
этеп দিয়ে বেরিয়ে অন] দরজা দিয়ে ঢুকলেন তিনি! এ সময়ের মধ্যে কার 
সঙ্গে কী আলাপ করলেন, তা তিনিই আনেন। তো, সায়েম এসেই বললেন. 
'আলহামদুলিক্ঠাহ ' 


দুঃখের বিষয়, বিচারপতি সায়েমকে আমরা রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত 
করলাম, কিন্তু ক্ষমতা গ্রহণের কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আমাদের চাকরি থেকে 
বরখাস্ত করলেন তিনি। আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো সুযোগ দিলেন না 
আমাদের । 

৩ নভেম্বরের অভ্যুথানে অংশ নিয়ে আমরা কোনো অপরাধ করে থাকলে 
বিচারপতি সায়েমের নিয়োগও্ড একটি অপরাধ নয় কি? আমাদের বরখাস্ত 
করার আগে তার নিজের পদত্যাগ করা উচিত ছিল না কি? বিভিন্ন সময়ে 
আমাদের বিচারপতিদের মধ যারা সর্বোচ্চ রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন, 
Чтота স্বনেকেই যে стене ачта ябча স্থাপন করেছেন, নিচারপি 
সায়েম তারই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত । সামরিক শাসক এরশাদের নিযুক্ত প্রেসিডেন্ট 
বিচারপতি আহসানভদ্দিন চৌধুরীর পাঠকৃভ শপথবাকো ছিল, সিএমএলএ 
(এরশাদ) কর্তৃক যা করতে বলা হবে তাই করতে বাধ্য থাকবো'-_এ ধরনের 
একটি বাক্য! জিয়া হত্যা মামলায় কোর্ট মার্শালের এক প্রহদনমূলক বিচারে 
১৩ জন মুক্তিযোদ্ধা অফিসারের ফাসির আদেশ হয় । তংকালীন সুপ্রিয় 
কোর্টের গ্রধান বিচারপতি ফাসির আদেশ স্থগিত করার জন্য রিট আবেদনটি 
аач করতে অস্বীকার করেছিলেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে। বিচারপতি 
этен নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হওয়া সত্বেও এরশাদকে সুযোগ করে দিয়েছিলেন 
MAPUS দখপের। এরশাদ অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলের অনেক 
আগেই বিভিন্ন সাক্ষাৎকার এবং বক্তৃতার মাধ্যমে তার অভিপ্রায় সম্পর্কে জানান 
দিয়েছিলেন । তখন তাকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার দায়ে পদচ্যুত এবং গ্রেফতার 
করা যেতো। মেরুদণ্ডহীন বিচারপতি সাত্তার তখন стаг আইনানুগ 
পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হলে বাংলাদেশের সিভিল সমাজের চেহারা নিঃসন্দেহে 
উন্নততর হতে! বলে আমার ধারণা । প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাইয়িদ 
চৌধুরী সহজেই বঙ্গবন্ধুর খুনিদের পররাষ্ট্র মন্ত্রী হয়েছিলেন ! এর কি কোনো 
প্রয়োজন ছিল? 

এদিকে ৫ নভেম্বর সেনাপ্রধান খালেদ মোশাররফ রংপুর ব্রিগেড থেকে ২ 
ব্যাটালিয়ন এবং কুমিল্লা ব্রিগেড থেকে ১ ব্যাটালিয়ন সৈন্য চাকায় পাঠানোর 
নির্দেশ দিয়েছিলেন। যে কারণেই হোক খালেদ মোশাররফ এ ব্যাপারে আমার 
পরামর্শ নেন নি বলে বিষয়টি আমি জানতাম না । ৬ নভেম্বর সকালে রংপুর 
ব্রিগেডের সৈনারা ঢাকায় উপস্থিত হলে আমি বিষয়টি জানতে পারি । রংপুর 
ব্রিগেডের দশম বেঙ্গল এসে অবস্থান করছিল শেরে বাংলা নগরে । অনাটির 
কিছু অংশ সাভারে, বাকি অংশ লগরবাড়িঘাটে । এই ব্যাটাপিয়নটির কমানিং 
অফিসার ছিলেন লে, কর্নেল জ.ফর ইমাম । তিনি স্বউদ্যোগে ৪ নতেম্বর রাতেই 
আমাদের সঙ্গে বঙ্গভবনে মিলিত হন । আমার অজ্ঞাতে অতিরিক্ত সৈন্য আনার 
এমন ঘটনা ঘটায় আশ্চর্য হই, খটকাও লাগে । যাই হোক, কৃমিল্লা থেকে যে 
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ব্যাটালিয়নটিকে আসতে বল৷ হয়েছিল তারা আর শেষ পর্যন্ত আসে নি। 
অজ্ঞাত কারণে কর্নেল আসঞ্জাদ তাদের পাঠানো থেকে বিরত থাকেন । এদিকে 
৫ নভেম্বর সকাল থেকেই যশোরের ব্রিগেড কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার মীর শণ্কত 
আলী (পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমিতে খিনি খালেদ মোশাররফের 
সতীর্থ এবং শক্ত প্রতিত্বন্দী ছিলেন) অনবরত ফোন করতে থাকেন ঢাকায় 
আসার অনুমতি দেয়ার জন)। এমন কি মীর শওকতের স্ত্রীও খালেদ 
মোশাররফের স্ত্রীকে অনুরোধ করেন খালেপকে এ ব্যাপারে রাজি করানোর 
জনা । এ বিষয়টি এখানে বিশেষ করে উল্লেখ করছি এজনা যে, গত পাঁচ 
বছরে টেলিভিশনে ৭ নভেম্বর উপলক্ষে প্রচারিত অনুষ্ঠানে প্রতিবার 
а শওকত তার ঢাকায় আসার একটি মিথ্যা ব্যাখ্যা দিয়ে আসছেন, 
যা অনেককে বিভ্রান্ত করে থাকতে পারে। শরীর শওকত বলেছেন, তাকে 
ঢাকায় আসতে বাধা করা হয়। তাকে নাকি আনুগতা প্রকাশের জল 
হুমকি দেয়া হয় এবং এর অন্যথা হলে যশোর ক্যান্টদমেস্টে বিমান হামলার 
ভর দেবানো৷ হয়। প্রকৃতপক্ষে একথা ভাহা бити) এবং এসবের কোলো 
প্রয়োজনই ছিল না। কেননা আমাদের ধ্রতিদ্বন্বী ছিলো মোশতাক-রশিদ- 
ফারুক চক্র, дя শওকত নয়। এ সময়ের বাস্তবতায় মীর শওকতের 
গুরুত্ব ছিল খুবই সামান্য । 

খালেদ মোশাররফ মীর শওকতের উপর্যূপরি টেলিফোনে বিরক্ত হয়ে 
ওঠেন। অবশেষে খালেদ তাকে ঢাকায় আসার অনুমতি দেন। মীর শওকত ৬ 
নভেম্বর বিমানযোগে ঢাকায় আসেন। খালেদ মোশাররফের সঙ্গে তার দীর্ঘ ২/৩ 
খষ্টা রুন্ধধার বৈঠক হয় । আমার ধারণা, বৈঠকে তারা বোধহয় জিয়ার ভাগা 
নিয়ে আলোচনা করে থাকবেন । আমার এটাও মনে হয়, পরবর্তীকালে 
খালেদের মর্মান্তিক মৃত্যুতে একটি বড়ো ভূমিকা ছিল এ রুদ্ধত্থার বৈঠকের । 
'আমার ধারণা একেবারে কর্পনাপ্রসূত নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পাবে, ৩ 
নতেম্বরের ঘটনায় জড়িত আটক শ্রফিসারদের পরিদর্শনের জন্য মীর শণ্তকত 
৭ নভেম্বরের পর গণভবনে যান । এ অফিসারদের সেখানে বিচারের অপেক্ষায় 
কড়া পাহারায় রাখা হয়েছিল । অথচ অফিসারদের লক্ষ্য করে তাদের সামনেই 
মীর শওকত গার্ড কমান্ডারের কাছে মন্তব্য করেন, Why шу them? Line 
them up and shoot them like орк." আটক সব অফিসার মীর 
শওকতের এই চরম প্রতিহিংসামূলক মন্তব্যে হতবাক হয়ে যান। 

৬ নভেম্বর দুপুরে বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি সায়েমের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হলো। 
দুপুর থেকেই বঙ্গভবন, সোহরাওয়াদী উদ্যান ইত্যাদি জায়গা থেকে ট্যান্কগুলো 
ক্যান্টনমেন্টে ফেরত আনা শুরু হলো। সন্ধ্যার মধ্যে প্রায় সব ট্যাঙ্ক তাদের 
ইউনিট লাইনে চলে আসে। গোখন্নাজ রেজিমেন্টের কামানগুলো লাইনে 
ফেরত এসেছিল ৪ নঙেম্বরেই । 
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অভ্যুথানের চতুর্থ : “সিপাহি বিগ্রব' ও 5191 মাথায় খানেদকে হত্যা 
৬ নভেম্বর বিকেলে খবর পেলাম ক্যান্টনমেন্টে 'বিপ্রবী সৈনিক সংস্থা" নামে 
একটি সংগঠনের উস্কানিমূলক লিফলেট ছড়ানো হয়েছে ॥ এ ধরনের কোনে! 
সংগঠনের অস্তিত্বের কথা সেদিনই প্রথম জানি আমরা । আ:গ কখনো এ 
সম্বন্ধে কোনো তথ্য আমাদের সরবরাহ করা হয় নি। এটা সামরিক গোয়েন্দা 
বিভাগের বার্থতা বা তারা সেটা গোপন রেখেছিল 1 যাই হোক, শুনলাম, 
ক্যান্টনমেন্টে সৈনিকদের মধ্যে চাপা উত্তেজন! বিরাজ করছে। অফিসারদের 
বিরুদ্ধে কথাবার্তা চলছে তাদের মধ্যে। সেনাপ্রধান খালেদ মোশাররফ 
সোমকদের উত্তেজনা প্রশমিত করতে সন্ধ্যার দিকে ট্যাঙ্ক গেজিমেন্টে গেলেন। 
আমিও ছিলাম তাঁর সঙ্গে | সৈনিকদেরকে তিনি ধৈর্যশীল হওয়ার পরামর্শ দিয়ে 
তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হবে না বলে অঙ্গীকার ব্যক্ত করলেন। 

ETE রেজিমেন্ট থেকে ফিরে সেনাসাদরে বৈঠক করলেন খালেদ । 
সৈনিকদের সমস্ত অস্ত অস্ত্রাগারে জমা করার নির্দেশ দিলেন ভিনি। বললেন, 
পরদিন থেকে সৈনিকদের স্বাভাবিক ট্রেনিং শুরু হবে । স্বদিক থেকে 
স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনার তাগিদ দিলেন তিনি । এ বৈঠকের পরপরই আমি 
সেনাপ্রধানের নির্দেশ অনুযায়ী ব্রিগেড হেড কোয়ার্টারে গিয়ে প্রয়োজনীয় 
নির্দেশ দিলাম। 

বাত দশটার দিকে খালেদ মোশাররফের ফোন পেলাম 1 ফোনে তিনি 
আমাকে বঙ্গভবনে যেতে বললেন 1 বঙ্গভবনে যাওয়ার জন্য গাড়িতে উঠছি, 
তখন ব্রিগেড মেজর হাফিজ আমাকে বললো, "স্যার একটা জরুরি কথা 
আছে।- হাফিজ জানালো, প্রথম বেঙ্গলের একজন প্রবীণ জেসিও বলেছে, 
দিন রাত বারোটায় সিপাইরা বিদ্রোহ করবে। জাসদ এবং সৈনিক সংস্থার 
আহ্বানেই তারা এটা করবে। খালেদ ও আমাকে মেরে ফেলার নির্দেশও 
সৈনিকদের দেয়৷ হয়েছে বলে জানিয়েছে জেসিওটি 1 এ জেসিও, যিনি একজন 
সুবেদার ছিলেন, বলেছেন, আমাদেরকে এ কথা জানিয়ে সতর্ক করে দিতে । 

এগারোটার দিকে আমি বঙ্গভবনে পৌছুলাম। দুই বাহিনী (বিমান ও নৌ) 
প্রধানকে সেখানে দেখলাম । খালেদ তখনো আসেন নি॥ তিনি এলেন ২০/২৫ 
মিনিট পর 1 শুনলাম, একটি দৈনিকের সম্পাদক তার বাড়িতে যাওয়ায় আটকে 
পড়েছিলেন খালেদ । পরে জেনেছি, ৩ থেকে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত দু'জন বিশিষ্ট 
সম্পাদক (একসময় যাদের বিরুদ্ধে পশ্চিমি গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে জড়িত 
থাকার অভিযোগ ছিল) প্রায়শই খালেদ মোশাররফের বাড়িতে যেতেন এবং 
পরামর্শের নামে তার মূল্যবান সময় নষ্ট করতেন। ৬ নভেম্বর রাতেও আমরা 
чча বঙ্গভবনে অপেক্ষা করছি, এই দুই সম্পাদকের একজন «ҹа তার 
ৰাড়িতে অবস্থান করছিলেন। যজার ব্যাপার হলো, ৭ নভেম্বরের পর এ দুই 
সম্পাদকের কাগজেই খালেদ ও তার সহকর্মীদের রুশ ভারতের দালাল" বলে 
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চিহ্নিত করে অশালীনভাবে বিঘোদূপার করা হতে থাকে । 

যাই হোক, খালেদ আমাকে ডেকেছিলেন একটা মধ্যস্কতার জন্য । সামরিক 
আইন প্রশাসকদের বিন্যাস কীভাবে হবে, তা নিয়ে অন্য দুই বাহিনী প্রধানের 
` সঙ্গে তার মতভেদ দেখা দিয়েছিল । উল্লেখ্য, ১৫ আগস্টের অভ্যুথানের 
অব্যবহিত পরপরই মোশতাক সামরিক আইন জারি করেন এবং নিজে চিফ 
মার্শাল ল тас ОЯ হুন । সেই সঙ্গে স্থগিত করেন সংবিধানের 
কার্যকারিতা ॥ 

তো. খালেদ বলছিণেন যে সিএমএলএ ৰা প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক 
হওয়া উচিত সেনাপ্রধানের 1 কারণ সশস্ত্র বাহিনী কিছু করলে তার দায়দাঁয়ত্‌ 
সেনাপ্রধানের ওপরই বর্তায় । অন্য দুই প্রধানের দাবিমতো খ্রেসিডেস্ট 
Бачата এবং তিনজন (সেনা, বিমান ও নৌ-প্রধান) ডিসিএমএলএ হলে 
Бтз গ্রহণে সমস্যা হতে পারে। অন্য দুই প্রধান সেনাপ্রধানের অভিমতের 
বিরুদ্ধে অবস্থান নিলে সেনাপ্রধান সংখ্যাগরিষ্ঠতার 2104 নাজুক অবস্থায় 
পড়বেন, এ ভারনাও হয়তো খালেদের মধে ছিল। কথাবার্তার এক পর্যায়ে 
খালেদকে আমি ক্যান্টনমেন্টের পরিস্থিতির কথা বললাম। আমাদের যে 
হত্যার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তাও জানালাম। তিনি বিশেষ গ্রাহ্য করলেন না 
আমার কথা । আমাদের কথাবার্তার মাঝপথেই বারোটার দিকে ক্যান্টনমেন্ট 
থেকে ফোন এলো । ফোনে বলা হলো. সিপাইদের 'বিপ্রব' শুরু হয়ে গেছে । 
তারা এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়ছে। এ কথা শোনার পর খালেদ মিটিং ভেঙে 
দিলেন। খালেদের সঙ্গে বঙ্গভবনে এসেছিলেন রংপুরের ত্রিগেড কমান্ডার 
কর্নেল হৃদা ও চট্টগ্রামের একটি ব্যাটালিয়নের কমান্ডার লে, কর্নেল হায়দার ॥ 
হায়দার খুব সম্ভবত ছুটিতে ছিলেন এবং ঘটনাচক্রেই খালেদের সঙ্গে দেখা 
হয়ে যায় ভার। 

মিটিং ভেঙে দিয়ে হুদা ও হায়দারকে নিয়ে চণে গেলেন খালেদ 
মোশাররফ । অন] দুই চিফও চলে গেলেন ॥ তবে খালেদ আমাকে বললেন 
বঙ্গতবনেই থাকতে ৷ তিনি নিজে প্রথমে যান মোহাম্মদপুরে কোনো এক 
আত্মীয়ের বাড়িতে । সেখান থেকে তারা যান রংপুর ব্রিগেড থেকে আস্য দশম 
বেঙ্গলের অবস্থানস্থল শেরেঝংলা৷ নগরে 1 

রাত বারোটার পর দিপাইরা ফিল্ড রেজিমেন্টের মেজর মহিউদ্দিনের 
নেতৃত্বে জিয়াকে মুক্ত করে ফিল্ড রেজিমেন্টে নিয়ে আসে। পূর্বেই উল্লেখ করা 
হয়েছে, এই মেজর অহিউদ্দিনই ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার জনা একটি 
আর্টিলারি গান থেকে ৩২ নম্বরের বাড়িতে গোলা ছুড়েছিল। 

শেষ রাতের দিকে দশম বেগপের এব হ!লে বাল খাপেল । পরদিন সকালে 
এ ব্যাটালিরনে নাশতাও করেন তিনি। বেলা এগারোটার দিকে এলো সেই 
মর্মান্তিক মুহূর্তাট без রেজিমেন্টে অবস্থানরত কোনো একজ্ঞন অফিসারের 
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নির্দেশে দশম বেঙ্গলের কয়েকজন অফিসার অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় খালেদ ও 
তার দুই সঙ্গীকে গুলি ও বেয়নেট চার্জ করে হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ডের 

হয় নি আজো ৷ সুষ্ঠ তদন্ত ও বিচার হলে ৬ নভেম্বর দিবাগত রাত 
পর ফিল্ড রেজিমেন্টে সদামুক্ত জিয়ার আশপাশে অবস্থানরত 
অফিসারদের অনেকেই অভিযুক্ত হবেন এ দেশের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম 


আমার । তারপর তো 'সিপাহি বিপ্লব" ঘটে গেলো । রাত তিনটার দিকে জিয়া 
ফোন করলেন আমাকে । বললেন, “Forgive and forget, let's unite the 
Army.” আমি রূঢ়ডাবেই বলি, “আপনি সৈনিকদের দিয়ে বিদ্রোহ করিয়ে 
ক্ষমতায় থাকতে পারবেন না। আপনি বাঘের পিঠে সওয়ার হয়েছেন, আর 
নামতে পারবেন না। যা করার আপনি অফিসারদের নিয়ে করতে পারতেন, 
সৈনিকদের নিয়ে কেন?” সেনাবাহিনীর মধ্যে হিংসা ও বিতেদ্দের রাজনীতি 
ঢোকানো হয়েছে বলেও ক্ষোভ প্রকাশ করি আমি । 

এই সময় একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে । জিয়ার সঙ্গে আমার কথোপকথন 
হচ্ছিল ইংরেজি-বাংলা মিশিয়ে । আমাদের সংলাপের যে অংশগুলো বাংলা ছিল 
তা সঙ্গে সঙ্গে লাইনে থাকা অন্য কেউ ইংরেজিতে ভাষান্তর করে দিচ্ছিল, যেটা 
আমি পরিষ্কার শুনডে পাচ্ছিলাম | আমার কোনো সন্দেহ নেই, বঙ্গভবনে 
টেলিফোন এক্সচেঞ্জে এমন কেউ অবস্থান করছিল যে আমাদের সংলাপ বিদেশি 
কোনে! সূত্রের কাছে ভাষান্তর করে দিচ্ছিল । আমাদের রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা ও 
নিরাপত্তা ব্যবস্থা যে কতো নাজুক এর থেকেই সেটা স্পষ্ট বোঝা হায় । খোদ 
বঙ্গভবনের ভেতরে অবস্থান করেই কেউ সে কাজটা করছিল । 

রাত সাড়ে তিনটা নাগাদ বঙ্গভবনের অদূরে 'নারায়ে তাকবির, 'সিপাই 
সিপাই ভাই ভাই, অফিসারদের রক্ত চাই" শ্লোগান শুনলায়। সেই সঙ্গে ফাকা 
গুলির আওয়াজ । দ্বিতীয় বেঙ্গলের দু'টি পদাতিক কোম্পানি তখন বঙ্গভবনের 
প্রতিরক্ষার দায়িত্বে ছিল। এছাড়া ছিল রক্ষীবাহিনী থেকে সদা রূপান্তরিত 
পদাতিক ব্যাটালিয়নটির একটি কোম্পানি । এর দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল 
amea ига. (атенїй জমান্দারদের নির্দেশ দিলাম পন্দিপন নিতে лар, 
বিদ্রোহী সৈনিক সংস্থার সদস্যরা গুলি করলে ভাদের প্রতিরোধ করতে। 
১৫/২০ মিনিট পর গুলি ও স্লোগান আরো তীব্র এবং নিকটতর হয়ে উঠলো । 
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আশ্চর্য হয়ে গেলাম যাদেরকে প্রতিরোধের জন্য পাঠিয়েছি ттт পাল্টা গলি 
করছে না দেখে। তখন আমার বোখোদয় হলো, বিদ্রোহী সিপাইদের এ 
শ্োগানে তারাও immobilized হয়ে গেছে। তারা ওদের বিরুদ্ধে কিছুই করবে 
না। এ ঘটনা দেখার পর আমার সঙ্গে থাকা অন্য একজন কোম্পানি কমাভার 
ক্যাপ্টেন দিদার আমাকে বললো, “স্যার, চলুন আমরা বেরিয়ে গিয়ে 
ক্যান্টনমেন্টে ঢোকার চেষ্টা করি।” 

ওদিকে ফায়ারিং ও স্লোগান তখন একেবারে সামনে এসে গেলো 1 
উপায়ান্তর না দেখে দিদার ও কয়েকজন সৈনিককে নিয়ে আমি বঙ্গভবনের 
পেছনের бла টপকে саби এমা । দুর্ভাপ্যত্লকভাবে এ মময় আমার লা 
ভেঙ্ডে যায় । যাই হোক, বাইরে থাকা একটি সামরিক ва গাড়িতে উঠলাম 
সবাই । এই অবস্থায় ফ্যান্টনমেন্টে খাওয়া সমীচীন মনে হলো না । আমার 
ча জরুরি ভিত্তিতে চিকিৎসার প্রয়োজন ছিল ॥ ভেবে দেখলাম কুমিল্লা 
ক্যান্টনমেন্ট এখনো শান্ত 1 তাই সেই অভিমুখেই রওনা হলাম। সেখানে গিয়ে 
সিএমএইচ-এ চিকিৎসা নেয়া যাবে 1 মেঘনা ফেরিঘাটে পৌছে মনে হলো 
কুমিল্লা যাওয়াটাও ঠিক হবে না। এতোক্ষণে সেখানকার পরিস্থিতিও হয়তো 
পাল্টে গেছে। সঙ্গী সৈনিকদের ফেরত পাঠিয়ে আমি ও দিদার নৌকায় করে 
яз অভিমুখে রওনা হলাম ৷ San, মেঘলা ফেব্রিঘাটে কর্মরত 
বিআইডবুটিসির কাছ থেকে আমরা সাধারণ শার্ট আর লুঙ্গি নিয়ে 
ইউনিফরম ছেড়ে সেগুলো পরে নিই। 

নৌকায় чїй দুয়েক চলার পর দেখলাম মুপিগঞ্জের এসডিও একটা লঞ্চ 
নিয়ে নারায়ণগঞ্জে খাচ্ছেন। আমি তার কাছে নিজের পরিচয় দিয়ে আমার 
চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তার কথা বললাম। ক্যাপ্টেন দিদারের পরিচয় গোপন 
жа তাকে পরিচয় efa দিলাম আমাকে সাহায) করা এক বিশ্ববিদ্যালয় 
ছাত্র হিসেবে । এসডিও আমাকে সঙ্গে করে নারায়ণগঞ্জ থানায় নিয়ে গেলেন। 
সেখানে পুলিশি হেফার্জতে রাখা হলো আমাকে । আর দিদার জনতার সাথে 
মিশে গেলো । 

নারায়ণগঞ্জ থানা থেকে দ্বিতীয় ফিল্ড রেজিমেন্টে জিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ 
করলাম । জিয়ার পক্ষে মীর শওকত আমাকে বললেন, “তুমি ওখানেই থাকো 1 
আমি লে. কর্নেল আমিনুল হককে পাঠাচ্ছি। সে তোমাকে নিয়ে আসবে ।” 

ঘন্টা দুয়েক পর আমিনুল হক এলো। তার সঙ্গে ২৩টি গাড়িতে চতুর্থ 
বেঙ্গলের কিছু সৈন)। ঢাকার উদ্দেশে রওনা হলাম আমরা । ঢাকা পৌছে 
আমাকে সিএমএইচ-এ ভর্তি করা হলো । এখানে এসেই শুনি খালেদ, হায়দার 
ও ama тїш হত্যাকাণ্ডের খবর । পরে শুনি মুক্তি পেয়ে দ্বিতীয় ফিল্ড 
রেজিমেন্টে আসার পর জিয়া নিজে বলেছিলেন, There should be no 
bloodshed. No retribution. Nobody will be punished without 


proper trial.” অথচ জিয়ার নির্দেশ উপেক্ষা করে এবং যাবতীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ 
করে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করা হয় সেনাবাহিনী তথা মুক্তিযুদ্ধের তিন বীর 
সেনানিকে। 


হঠকারিতার চরম মূল্য 

বিদ্রোহের পরিধি ক্রমশ বিভিন্ন ইউনিট-সাৰ ইউনিট পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল । 
নিরাপত্থাহীনতার কারণে বহু অফিসার ক্যান্টনমেন্ট ত্যাগ করেন। আমাদের 
অভ্যুত্থানের সঙ্গে কোনো যোগ না থাকা সত্বেও 'একজান লেডি তাক্তারচাহ্‌ ১৬ 
জন অফিসারকে তথাকথিত বিপ্লবী সৈনিকেরা গুলি করে হত্যা করে। বীর 
মুক্তিযোদ্ধা লে, কর্নেল আবু ওসমান চৌধুরীর сев তারা হত্যা করে । 
জিয়াও পরিস্থিতি farata আনতে হিমশিম খাচ্ছিলেন। ক্রমশ তিনি ৩ 
নভেম্বরের অদ্ুথানের পরিপ্রেক্ষিতে কথিত ভারতীয় জুজুর তয় দেখিয়ে 
সিপাহিদের নিয়ন্ত্রণে আনলেন । উল্লেখ্য, তথাকথিত সিপাহি বিদ্রোহে অংশ 
নেয়া এই সব সিপাহির বেশির ভাগই ছিল পাকিস্তান-প্রত্যাগত । 

মাসখানেক হাসপাতালে থাকার পর ৭ ডিসেম্বর রিলিজ করা হলো 
আমাকে । তারপর পাঠানো হলো ঢাকা সেন্্রাল জেলে শ্রোটেটিক কাস্টডিতে । 
জেলে থাকাকালে জিয়া ও ভার সহযোগীরা আমার বিরুদ্ধে ৭টি চার্জ তৈরি 
করেন, যার ৪টিই ছিল সৃত্াদণ্যযোগা অপরাধ ৷ একটি তদস্ত আদালত গঠন 
করা হলো। биш আদালতের প্রেসিডেন্ট জেলেই আমার উপস্থিতিতে 
সাক্ষীদের সাক্ষাগ্রহণ করেন। বর্তমান মন্ত্রী লে, জেনারেল (অব.) নুরুদ্দিন 
খানসহ অনেকেই আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে আসেন | তাদের মধ্যে 
তৎকালীন দ্বিতীয় বেঙ্গলের সিও-কে দেখে খুবই অবাক হলাম । প্রধান আসামি 
হিসেবে আমার পরই তার অবস্থান হওয়া উচিত ছিল। তিনি রাজসাক্ষীর 
ভুমিকায় অবতীর্ণ হয়ে নিজেকে রক্ষা করেন এবং চাকরি বজায় রাখেন 1 
মামলা অনশা বেশি দূর এগোয় নি। 

এ সময় আরো ১২ জন সেনা অফিসার তৎকালীন গণভবনে বন্দি ছিলেন । 
এই মুহূর্তে যাদের নাম মনে পড়ছে তারা হলেন : কর্নেল মালেক (পরে এমপি 
ও মেয়র), লে. কর্নেল গাফফার (পরে এমপি ও যাত্রী), লে. কর্নেল জাফর 
ইমাম (পরে এমপি ও যন্ত্র), মেজর আমিন, মেজর হাফিজ (পরে এমপি ও 
মন্ত্রী), মেজর ইকবাল (পরে এমপি ও মন্ত্রী), ক্যাপ্টেন কবির ; ক্যাপ্টেন তাজ 
(পরে এমপি), ক্যাপ্টেন হাফিজউল্লাহ, ক্যাস্টেন নাসির, ক্যাপ্টেন দীপক 
1391 তিনজন অফিসার দেশত্যাগ করেন 1 এরা হলেন ব্রিগেডিঘার 
APNA (পরে রাষ্্রদূত, প্রয়াত). ক্যান্টেন জাহাঙ্গীর ওসমান (পরে এমপি) 
ও লেফটেনান্ট কাদের । এছাড়া এয়ারফোর্সের ১২/১৩ জন অফিসারকে 
আটক রাখা হয়েছিল বিমানবাহিনী এলাকায়। তাওয়াবের ধাক্তিগত উদ্যোগে 
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চটজনদি তাদের বিচার শেষ করা হয় । ক্ষোয়াহ্রন লিডার লিয়াকতকে মৃত্যুদণ্ড 
এবং অনাদের বিভিন্ন যেয়াদে কারাদণ্ড দেয়া হয়। পরে লিয়াফতের সাজা 
কমিয়ে দেয়া হয় ১৪ বহরের জেল । 

এদিকে গণভবনে আটক সেনা কর্মকর্তাদের মধ্যে চারজন-_ মেজর 
হাফিজ, মেজর ইকবাল, ক্যাণ্টেন ভাজ ও ক্যাপ্টেন налы এক পর্যায়ে 
পালিয়ে যায়। পালিয়ে গিয়ে তারা আশ্রয় নেয় ব্রাহ্ণণবাড়িয়ায় অবস্থানরত 
প্রথম বেঙ্গলে, যাদের নিয়ে আমরা অহ্নাথান শুরু কয়েছিলাম। প্রথম বেঙ্গলকে 
৭ নভেম্বরের পর জিয়া শাস্তিস্বরূপ বাহ্মণবাড়িয়াতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। 
পালিয়ে যাওয়া চারজন অফিসারকে আশ্রয়দানকারী প্রথম বেলের 404 
ছিল, এ অফিসাররা কোনো অপরাধ করে নি। তাদের যদি কোনো বিচার 
করতে হয় তবে ১৫ আগস্টের অস্থ্থানকারীদের বিচার আপে হতে হবে। 
কোনো অবস্থাতেই প্রথম বেঙ্গলকে এ অবস্থান থেকে টলানো গেলো না। 
চারজন অফিসারকে ব্রাক্ষণবাড়িয়ায় অবস্থানরত সৈনিকদের কাছ থেকে সরিয়ে 
আনার জনা পর্যায়ক্রমে হেলিকপ্টারে করে নেগোসিয়েশন টিম, সিদ্জিএস 
মেজর জেনারেল чн, এমন কি সেনাপ্রধান জিয়া একাধিকবার ব্রাহ্মণবাড়িয়া 
গেলেন। পালিয়ে যাওয়া চার অফিসার ও সৈনিকদের সঙ্গে আলাপ করলেন 
সিনিয়র অফিসাররা । কিন্তু তারা নিজেদের অবস্থানে অটল থাকলো । 
অপরদিকে তাদের ওপর উর্ধ্বতন সেনা কর্তৃপক্ষের চাপও অব্যাহত থাকে । 
১৯৭৬ সালের মার্চের প্রথমদিকে বরাক্ষণবাড়িয়ার সেনাদল ঢাকা অভিযানের 
চূড়ান্ত ঘোষণা প্রদান করে। এতে সেনাপ্রধান প্রিয় ও তার সহকর্মীদের টনক 
নড়ে ওঠে। তারা তড়িঘড়ি এক আপস ফর্মুলা দিলেন। বলা হলো, আটক সব 
সেনা অফিসারকে ছেড়ে দেয়া হবে। তবে আর্মিতে না রেখে বেশির ভাগ 
অফিসারকে বিদেশে পাঠিয়ে দেয়া হবে। কেবল দৃষ্টান্ত হিসেবে একগান 
অফিসার__ ৪৬তম ব্রিগেড কমান্ডার (অর্থাৎ আমার) বিচার করা হবে। 
্রা্ষণবাড়িয়ায় অবস্থানরত অফিসার ও সৈমিকেরা সেটা মানতে রাজি হলো 
লা। তারা দাৰি করপো, কোনো অফিসারের বিচর করা যাবে না এবং 
তাদেরকে চাকরিতে রাখতে হবে 1 бра সৈনিকরা সত্যি সত্যিই ঢাকা আসার 
উদ্যোগ নিলে য়া আবার ব্রাহ্মণবাড়িয়া যান এবং আশ্ন্ত করেন, কারো 
বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে না। এবার তিনি এ চারজ্জন অফিসারকে নিজে সঙ্গে 
করে ঢাকায় নিয়ে আসেন । তবে এতো ফিছুর পর & চারজন অফিসার 
নিজেরাই আর সেনাবাহিনীতে থাকা সমীচীন মনে করে নি। অফিসার বা 
তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল কেউই আর তার জানা চাপাচাপিও করে নি। তবে 
জিয়া প্রতিশ্রণতি দেল তাদেরকে কূটনৈতিক freona দিয়ে দেশের পাইরে 
পাঠিয়ে দেয়া হবে। এই প্রতিশ্রুতি তিনি পালন করেন নি। যদিও জিয়াই ১৫ 
আগস্টের হত্যাকারীদের বিভিন্ন দূতাবাসে চাকরি দিয়েছিলেন । 
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১৯৭৬ সালের ৭ মার্চ ছাড়া পেলাম আমি । তৎকালীন ডিএমই লে. কর্নেল 
মোহসীন (পরে ব্রিগেডিয়ার এবং ফাঁসিতে নিহত) আমাকে সেন্ট্রাল জেল 
থেকে বাসায় পৌছে দিলেন। সেই সঙ্গে আমার হাতে ধরিয়ে দেয়া হলো 
বরখান্তের আদেশ । আমার চাকরিচ্যুতির ফাইলে স্বাক্ষর করেছিলেন প্রেসিডেন্ট 
বিচারপতি সায়েম। 

৭ নভেম্বরের “সিপাহি бїт সম্পর্কে কিছু বলতে হয়। আসলে এতে অংশ 
নেয়া সৈনিকদের বেশির ভাগই ছিল পাকিস্তান প্রত্যাগত। মুক্তিযুদ্ধে 
অংশগ্রহণকারী বেঙ্গল রেজিমেন্টের কোনে৷ একটি ব্যাটালিয়নও এর মধ্যে ছিল 
লা। ঘিত্রাহী সৈশিকলের (শে аре ওয়ে তারা হয়তো আমাদের সুরক্ষা 
দেয় নি, কিনতু "тї: উদ্যোগী হয়ে তারা আমাদের বিরুদ্ধে কিছু করেও নি। 

'অনাদিকে আর্মির ট্রাডিশন ও চেইন অফ কমান্ড ভেঙে ৭ নভেম্বর কর্নেল 
তাহের যে অপরাধ করেছিলেন, তার জন্য তিনি বিচারের সম্দুখীনও 
হয়েছিপেন। বিভিন্ন র্যাঙ্কের মধ্যে আনুগত্যের যে বিধি ও এঁতিহ্য ছিল, তাকে 
চরমভাবে লঙ্ঘন করেছিলেন কর্নেল তাহের। শতাব্দী প্রাচীন এতিহ্য, নিয়ম- 
শৃঙ্খলা এবং আনুগত্যের ভিতে ধস নামিয়েছিলেন তাহের ও জাসদের উদ্ভাবিত 
হঠকারী, আত্মঘাতী বিভিন্ন ফ্লোগান। আসলে, তাহের এবং তৎকালীন জাসদ 
নেতৃবৃন্দ জিয়াকে সামনে রেখে, জিয়ার মুক্তিযুদ্ধকালীন ভাবমূর্তি কাজে লাগিয়ে 
সৃচতুরভাবে ক্ষমতা দখলের গ্রয়াস নেন ৭ নভেম্বরের অভ্যুথানের মাধ্যমে । 
কিন্তু এতো কিছুর পরও চেইন অফ কমান্ড এবং সেনাপ্রধান পদের অন্তর্নিহিত 
শক্তি ও আনুগত্যের কাছে তারা পরাজিত হন। আর তাহেরকে এর জন্য চরম 
মূল্যও দিতে হয়। 

যেদিন রাতে কর্নেল তাহেরের ফাসি কার্যকর করা হয়, সেদিন সন্ধায় 
তাহেরের প্রধান কৌসুলি সাবেক জ্যাটনি জেনারেল প্রয়াত আমিনুল হক (খিনি 
আমার একজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়) আমাকে তার চেম্বারে নিয়ে যান। সেখানে 
উপস্থিত ভাহেরের নিকটাত্মীয়রা তাহেরের প্রাণরক্ষার চেষ্টা করার জন্য 
আমাকে অনুরোধ জানান 1 কোনোভাবে প্রভাব খাটানোর মাধ্যমে তাহেরের 
মৃত্যুদণ্ড রদ করার জন্য আমি অত্তন্ত প্রভাবশালী তিন-চারজন ব্যক্তির সঙ্গে 
কথা বলি। কিন্তু দুঃখজ্জনকল্তাবে ব্যর্থ হই। 


বিপ্লব কোথায় এবং কিভাবে হলো 

৩ নভেম্বরের অভ্যুথান ছিল ধরকৃতপক্ষে ১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ড এবং 
অবৈধভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের বিরুদ্ধে একটি সশস্ত্র প্রতিবাদ । চারটি 
атарга ТТ! দুটিতে সফলতা অর্জনে সশ্ৰম হয়েছিলাম আগর! - অবৈধভাবে 
ক্ষমতা দখলকারী বিদ্রোহীদের বলপূর্বক অপসারণ করা হয় এবং বিদ্রোহী 
ইউনিটগুলোকে চেইন অফ কমান্ডে ফিরিয়ে আনা হয় আমাদের উল্লিখিত 
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প্রয়াসের ভেতর দিরে। খুনিদের বিচারের ব্যবস্থা এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন 
অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয় নি ঘটনার агач আমাদের ক্ষমতার 
ক্ষণন্থায়িত্বের কারণে । জনগণই বিচার করবেন. আমার বক্তব্যের আলোকে, ৩ 
নভেম্বরের অভ্যুখান একটি দেশপ্রেষিক পদক্ষেপ ছিল কি না? 

আমরা দৃশ্যপট থেকে অপসৃত হয়েছিলাম সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি পোষ্ঠীর 
কর্মকাণ্ডের পরিণতিতে । ৭ নতেম্বরের ঘটনাবলি কোনো পাল্টা অভ্যুত্থান ছিল 
না। মোশতাক-রশিদ-ফারুক চক্র এই পাল্টা অভ্যুত্থান ঘটায় নি এবং সে 
জন্য তারা ক্ষমতায়ও ফিরে আসতে পারে নি। 

fagia ভাবমূর্তি গঞ্জে «Їй জাসদ ও কর্নেল ভাহেরই ক্ষমতা দখলের 
অপচেষ্টা চালায় ৭ নভেম্বর । সেই দিনের অস্তা্থান-প্রচেষ্টায় তাদের কোলো 
বিপ্লবী রাজনীতি সম্পৃক্ত ছিল না। ‘সৈনিক সংস্থার ১২ দফায় বাংলার 
জনগণের আশা-আকাহক্ষা প্রতিফলিত কারে এমন একটি দফাও স্থান পায় নি। 
সবগুলোই ছিল সেনাস্থাউনিকেন্দ্রিক । সেনাছাউনিতে = জনপ্রিয়তা 'অর্জনের 
লক্ষো রচিত ১২-দফায় ছিল শুধু ঘৃণা, হিংসা আর বিদ্বেষ । 

অফিসারদের বিরুদ্ধে হিংসা ও বিদ্বেষ উস্কে দিয়ে, বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য 
সৃষ্টি করে, অফিসার নিধনের মাধ্যমে সেনাবাহিনীকে তারা সৈনিক সংস্থার 
নিয়ন্ত্রণে এনে ক্ষমতা নিজেদের দখলে নেয়ার প্রয়াস চালিয়েছিল সেদিন। মাত্র 
১২ ঘণ্টার ব্যবধানে জিয়া এবং তার অনুগতরা! জাসদ ও তাহেরের এ অপচেষ্টা 
বার্থ করে দেন। জাসদ তাদের লক্ষ্য অর্জনে শোচনীয়ভাৰে ব্যর্থ হয়। কিন্তু 
জাসদ এবং তাহেরের হঠকারিভায় এরই মধ্যে নিহত হন আমাদের মহান 
মুক্তিযুদ্ধের শ্রেষ্ঠ সেনানিদের কয়েকজন | 

মূলত চেইন অফ কমান্ড ও জিয়ার ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি তাকে সেদিন সফল 
হতে সাহায্য করে | তাহের গু তার রাজনৈতিক সহযোগীরা ব্যর্থ হন। 

৭ নভেম্বরের ঘটনাবলিতে জাসদ যতো বিপ্রধী তত্বই পরে জুড়ে দিতে চেষ্টা 
করুক না কেন, ача এটি ছিল রাজনীতি-বর্জিত ক্ষমতা দখলের একটা 
নির্জলা প্রয়াসমাত্র। এর সঙ্গে সেদিন কোনো বিপ্লবী কর্মকাণ্ড অথবা তত্র 
জড়িত ছিল না। তথাকথিত ‘শ্ৰেণী সংযামের' чин আবরণে ক্ষমতা দখলের 
এক হীন চক্রান্ত হয়েছিল এ দিনটিতে । 

৭ নভেম্বর এবং এর অব্যবহিত কয়েকদিনের মধ্যে জিয়া তার একক SÉG 
প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। এদিকে তাহের ও তার রাজনৈতিক সহযোগীরা 
আত্মগোপন করার মাধ্যমে আত্মরক্ষায়ব্য্ত হয়ে পড়েন 1 একপক্ষকালের মধ্যে 
জাসদের উল্লেখযোগ্য নেতারা অস্তরীণ হন। 

бетп ক্ষমতা নিয়ে স্বামাদেরই ора প্রেসিডেন্টকে দায়িত্বে বহাল রাশ্েন ॥ 
বিমান ও নৌবাহিনী প্রধানঘয়ও (যারা বালেদের সঙ্গে সামরিক আইন প্রশাসনে 
ক্ষমতার ভাগ-বাটোয়ারার ব্যাপারে দর কধাকষি করেছিলেন) স্বপদে বহাল 
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রইলেন 1 মোশতাক অপসারিত এবং ক্ষমতাচ্যুত হলেন 1 তপ্বাকথিত 
সূর্সন্তানেরা দেশ থেকে বহিষ্কৃত হলে! । দৃশযপটে একমাত্র কেবল খালেদ 
মোশাররফ রইলেন না । বাংলাদেশের কোনো শহর-বন্দরে বিপ্রবের কোনো 
আলামতও পরিলক্ষিত হলো না। তাহলে 'বিপ্লব' কোথায় এবং ফিভাবে ঘটলো? 

আয়াৱ ধারণা, ৭ নভেম্বরের হত্যাকাণ্ড তদন্ত ও বিচারের হাত থেকে 
চিরদিনের অন্য দায়মুক্ত থাকার ব্যবছা! হিসেবে অত্যন্ত সুচতুরভাবেই এই 
দিনটিকে 'জাতীয় সংহতি ও fasa দিবস' রূপে ঘোষণা করা হয়েছে। এটি 
নিঃসন্দেহে জিয়ার একটি যানবতা-বিরোধী পদক্ষেপ। এর অবসান হওয়া 
পায়োন্দন ছিল । সেই সঙ্গে সামরিক ও বেলামপ্রিক эзе হত্যাকাণ্ডে সুষ্ঠ 
তদন্ত ও বিচারের বিধান করা প্রয়োজন | 

যে সৎ উদ্দেশ্য ও মহৎ লক্ষ্য নিয়ে আমরা ৩ নভেম্বরের অভুঠথানে 
অংশখহণ করেছিলাম, বিবিধ কারণে প্রাথমিক বিজয়ের পর সে ক্ষেত্রে 
লাফল্য সংহত করতে পারি নি। সেই সফল কারণ বিবৃত করে পাঠকের 
ধৈর্যছৃতি ঘটাতে চাই না । কোনো э тё দাঁড় করাবো না । আমরা যে 
বার্থ হয়েছি, এটাই эгет! আর সেই ব্যর্থতার দায়ভার সম্পূর্ণ এবং 
এককভাবে আমারই প্রাপ্য 1 

ча এবং চাকরির ঝুঁকি নিয়ে সেদিনের উদ্যোগে যারা আমার সঙ্গে 
একাত্মতা ঘোষণা করে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছিলেন, বিশেষভাবে আমার 
স্টাফ অফিসারবৃন্দ এবং বন্দি অবস্থা থেকে পালিয়ে যাওয়া সেই চারজন 
অফিসার, যে тузе), নিষ্ঠা, দেশপ্রেম ও সাহসের সঙ্গে পরিস্থিতি 
মোকাবেলা করেছিলেন, তাদের অবদান আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি) 
সেদিনকার ঘটনাখবাহে ক্ষতি্রপ্ত পরিবারসমূহের প্রতিও রইলো আমার 
আন্তরিক সমবেদনা । সেই সঙ্গ মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রথম বেঙ্গলের সুবেদার 
মেজর, অনারারি লে. আবদুল মজিদের সযয়োচিত সহখোগিতার কথা স্মরণ 
করি শ্রদ্ধার সঙ্গে । 
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